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বলিউডের সিনেমা আর ভারতের কিছু টেলিভিশনের রিয়েলিটি 


শো দর্শকদের সামনে এমন এক ভোগ-বিলাসী জগতের ছবি 
তুলে ধরছে, যেখানে বিলাসী জীবন কাটানো কোনো সমস্যাই 
নয় । আর এভাবে দর্শকদের মধ্যেও ওই রকম জীবন কাটানোর 
প্রবল আকাঙ্ষা তৈরি করা হচ্ছে । কেউ কেউ এমন ভাবে যে, 
সিনেমা-টিভির এই বাস্তবতা আর দিনকে দিন স্বনির্ভরতার পথে 
পা বাড়িয়ে আরো বেশি সংখ্যায় নারীদের নগরগুলোতে পাড়ি 
দিতে থাকা মিলিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করা হয়েছে যে, অনেক 
পুরুষেরাই এতে ক্ষেপে যাচ্ছে আর যৌন সহিংসতায় লিপ্ত হচ্ছে। 


এদিকে এ দেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক সিনেমায় ভারতের 
সিনেমার কাহিনীই শুধু নকল করা হচ্ছে না, গানের সুর, নাচের 
মুদ্বা, নায়ক-নায়িকাদের পোশাক সবই হিন্দির অনুকরণে হচ্ছে । 
এদেশের সিনেমায় অশ্লীলতাও এসেছে হিন্দির প্রভাবে ৷ তাই 
ডিশের অশ্লীলতায় এদেশের অর্থলোভী নির্মাতারা সিনেমায় নিয়ে 
এলো রগরগে নারী দেহের প্রদর্শনী | বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে 
প্রচারিত অনুষ্ঠান, উপস্থাপনার ধরন, বিজ্ঞাপনের ভাষা, নাটক, 
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সবই হচ্ছে হিন্দি স্টাইলে । ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা 
বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে 
সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে । ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক 
অনুশাসন দুর্বল হয়ে যাবে । 


যারা এসব হিন্দি অনুষ্ঠান নির্বিচারে দেখে এবং এর প্রতি আসক্ত 
হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে লোভ এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা বাসা 
বাধতে থাকে । চেষ্টা সাধনা সহজে এবং বিনা পরিশ্রমে গাড়ি, 
বাড়ি বিত্ত-বৈভব সব কিছু পাওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠে তাদের 
মধ্যে । ডিশ আছে এমন সব বাসার ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে 
আলাপ করে দেখা গেছে, তারা বড়দের অনেক বিষয় সম্পর্কেও 
বেশ অবগত । হিন্দি বেশি দেখছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৷ উচ্চ বিত্ত 
শ্রেণী আবার ইংরেজি চ্যানেলগ্তলো বেশি দেখছে । হিন্দির প্রভাব 
বেশি পড়ছে শিশু, কিশোর টিনেজার ও যুবকদের মধ্যে | ঢাকা 


আহসানের মতে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহিণীরা খুব বেশি হিন্দি 
অনুষ্ঠান দেখে এবং তাদের উপর এর মারাত্বক প্রভাব পড়ছে। 
তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্কচ্ছেদ, পরকীয়া, অশান্তি ইত্যাদি বাসা বাঁধছে 
পরিবারগুলোতে । হিন্দি সংস্কৃতি প্রথমত আমাদের ভারতীয়করণ 
এবং তারপর পশ্চিমাকরণ করছে । পার্টি ও পার্লার কালচার বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে ওড়না না পরা এবং প্যান্ট, টি-শার্ট, 
টাইট সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা দ্রুত 
বাড়ছে । নাচ-গানের স্কুলে শিশুদের ভিড় বাড়ছে । মদ কালচার 
অপরাধ, অপরাধ প্রবণতা ও পারিবারিক সহিংসতা ছড়িয়ে 
পড়ছে । হিন্দির মাধ্যমে সেক্স নামক আফিম খাইয়ে আমাদের 
যুব সমাজকে ঘুমিয়ে রাখার এবং অথর্ব বানানোর ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে । আধিপত্যের বিরুদ্ধে তারা যেন সচেতন না হতে পারে, এ 
প্রশ্ন করতে না পারে সেজন্য যৌনতার আফিম নামক নেশায় 
ডুবিয়ে রাখা দরকার | এটি সে পরিকল্পনারই একটি অংশ । হিন্দি 
চলচ্চিত্রের গান, পপ আর রিমিক্স গানের অশ্লীলতা পর্নোগ্রাফীর 
চেয়েও ভয়াবহ । কারণ এসব গানে এমন ভয়াবহভাবে অশ্ীল 
অঙ্গভঙ্গীসহ নারীদেহ উপস্থাপন করা হয়, যা পর্নোগ্রাফির চেয়েও 
বেশি উদ্দীপিত করে বলে জানিয়েছে দর্শক এবং বিশেষজ্ঞরা । 
বিভিন্ন হিন্দি চ্যানেলে আগে শুধু সিনেমার গান প্রচার করা হতো । 
এখন বিভিন্ন কোম্পানী সিনেমার গানের আদলে পপ এবং 
রিমিক্স গানের ভিডিও, সিডি ডিভিডি বাজারে ছাড়ছে। মূলত 
এগুলোই এখন বেশি প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে ৷ কারণ 
এগুলো এতটাই অশ্লীল যে, হিন্দি চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা এখানে 
তুচ্ছ । হিন্দি ছবির গান এবং পপ রিমিক্স গানের সিডি ডিভিছির 
মধ্যে চলছে এখন ভয়াবহ অশ্লীলতার প্রতিযোগিতা | ফলে 
সিনেমার গানের অশ্্ীলতায় আনা হচ্ছে নিত্য নতুন কৌশল । 
হিন্দি ছবির গানে অশ্ীলতা আগে ছিল পুরুষ কেন্দ্রিক । অর্থাৎ 
নারীদেহ প্রদর্শন করা হতে শুধু মাত্র পুরুষদের আনন্দের জন্য | 
তবে এখন নারীদের জন্যও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
নারীদেহের অশ্লীল অঙগভঙ্গির সাথে এখন পুরুষদের মাধ্যমে চরম 
অশ্লীল অঙভঙ্গি দেখানো হয় । সুঠাম দেহের পুরুষ দিয়ে এখন 
খালি গায়ে অভিনয় করা হয় নারীদের বিনোদনের জন্য । শুধু 
হিন্দি নয়, হলিউডসহ আরো অনেক অপসংস্কৃতি বর্তমানে 
বাংলাদেশে বানের পানির মতো প্রবেশ করছে । মূলত, যে বাজার 
নিয়ন্ত্রণ করে সে সংস্কৃতিও নিয়ন্ত্রণ করে । এটিই সাংস্কৃতিক 
সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ৷ তা ছাড়া ডিফিউশন তত্ত্ব অনুযায়ী একটি 
সংস্কৃতি শক্তিশালী হলে তার প্রভাব আশে-পাশের অঞ্চল বা 
দেশে পড়ে থাকে । 


মাওলানা জুলফিকার 
ঢাকা 


নভেম্বর'১৫ _________'কঁকজ্। আত্তর্তীদ ২ 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধনী) ২০১৩ বাতিল 
করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মহল প্রচারণায় নেমেছেন । তারা 
এ আইনের ৫৭ ও ৮৬ ধারাকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও 
“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র জন্য চ্যালেঞ্জ বলে অভিমত ব্যক্ত 
করছেন । একজন আইনজীবি এ আইন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে 
রিট দায়ের করেন ৷ আমরা মনে করি মানব রচিত পৃথিবীর কোন 
আইন অপরিবর্তনীয় নয় । সময়, পরিস্থিতি ও যুগোপযোগিতার 
কারণে নতুন আইন প্রবর্তন ও পুরনো আইনের পরিবর্তন ও 
₹শোধন ঘটে | এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । এ প্রক্রিয়ার অহ 
হিসেবে ২০০৬ সালের আইনকে সংশোধন করা হয় ২০১৩ 


২০১৩ বহাল রাখতে হবে 


এছাড়া ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, “এই আইন বা তদধীন প্রণীত 
বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্ষের ফলে 
কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য 
সরকার, নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক বা তাহাদের 
পক্ষে কার্ধরত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো 
দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্যকোনো প্রকার আইনগত 
কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।' 


৮৬ ধারাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । এতে সরকারি কর্মকর্তাদের 
দায়মুক্তির (10001011) একটি প্রবণতা লক্ষণীয় । আইনের 
শাসন, জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে 


সালে । আগামীতে হয়তো প্রয়োজনে আরো সংশোধনী আসতে 
পারে । কিন্তু বর্তমানে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া এ আইন 
কোনব্রমে বাতিল করা যাবে না। জাতীয়, ধময়ি, নৈতিক, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে এটাকে বহাল 
রাখতে হবে । তবে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মনে 
করলে এ আইনের বিভিন্ন ধারা, উপধারা ও প্রবিধানের ব্যাখ্যা 
যুক্ত করতে পারেন । 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশোধনী) আইনের ৫৭ ও ৮৬ 
ধারায় কী আছে দেখা যাক । 


ওই আইনের ৫৭ €১) ধারায় বলা হয়েছে, “কোনো ব্যক্তি যদি 
ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেক্টনিক বিন্যাসে 
এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্ীল বা 
সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে 
নীতিভ্ষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা 
মানহানি ঘটে, আইন-শৃখলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা 
সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে 


প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি নাগরিক বিশেষভাবে সরকারী কর্মকর্তা ও 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তির সুযোগ থাকা উচিৎ 
নয় । আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হওয়া বাঞ্চনীয় । 
এতদসত্েও আমরা মনে করি প্রযুক্তি ও সাইবার অপরাধ নিরসনে 
এ আইনটি যুক্তিযুক্ত । 


“মুক্তচিন্তা”, “মুক্তবুদ্ধির চর্চা" ও “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা*র নামে 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষভাবে টিভি, ফেসবুক, টুইটার, 
মোবাইল ও ওয়েব নেটওয়ার্কে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, দল, ধর্ম, 
ধময়ি নেতা ও ধমীয়ি এতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার, কটাক্ষ ও 
অবমাননামূলক মন্তব্য, বক্তব্য ও অভিমত ফৌজদারি অপরাধ 
হিসেবে চিহিত হয়েছে এবং অপরাধীর শাস্তি অবধারিত করা 
হয়েছে। 


আমরা বারবার বলে আসছি, “মুক্তচিন্তা ও “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা" মানে যাচ্ছে তাই মন্তব্য করা নয়। “মুক্তচিন্তা” ও 
“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র সীমাবদ্ধতা থাকা চাই | নচেৎ নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং 
আইনের শাসন মুখথুবড়ে পড়বে । হ্যা এ কথা আমরা দৃঢ়তার 
সাথে বলতে চাই এ আইনের যেন অপপ্রয়োগ না হয়। 


কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উক্কানী প্রদান করা হয়, তাহা 
হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ ।” 


(২) “কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে 
তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যুন সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং 
অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্তিত হইবেন ।' 


নভেম্বর'১৫ 


রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এ 
আইন যেন ব্যবহত না হয়, এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সদা 
সচেতন থাকতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


[৪র্থ পর্ব] 
আউযু বিল্লাহর তাফসীর 


রা রা রাত 
91৪৪ 53498 ৯০৮ 


“আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের 
প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি ।' 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

শয়তান মানব-জাতির চিরশক্র | তাও 
এমন শক্রু যাকে প্রত্যক্ষ করা ও প্রতিরোধ 
করার মতো সক্ষমতা মানব-জাতির নেই । 
তার আক্রমণের পন্থাগুলোও অতি সূক্ষ্ম ও 
ধ্বংসাত্বক। সহজে যা শনাক্ত করে 
প্রতিরোধক নির্ধরিণ করা কোনো মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয় । তাই আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং নিজেই মানব জাতিকে শয়তানের 
প্রতারণা ও কুমন্ত্রণার ফাদ থেকে বাঁচার 
জন্য একটি উপায়ের 
সন্ধান দিয়েছেন । বিশেষভাবে কুরআন 
তেলাওয়াতের মত মহৎ কাজ আরম্ত করার 
পূর্বে এই দু'আটি পাঠ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন । যাতে শয়তানের যাবতীয় 
কুমন্ত্রণা, পথত্রষ্টতা, গোমরাহী, ইহকালীন 
ও পরকালীন কাজে ক্ষতি সাধন, সৎ 
কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও নিষিদ্ধ কাজের 
প্রতি প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । 
মানুষরূপী শয়তানও মানুষের জন্য 
ক্ষতিকর | কিন্তু সদ্যবহার ও উত্তম 
আচরণের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে আনা 
এবং তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা 
সম্ভব । মূলত এ কারণে কুরআন-সুন্নাহ 
মধ্যে খারাপ প্রকৃতির লোকদের সাথে 
সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
জিনরূপী শয়তান এমন এক জাতি, যারা 
কখনো কোন উৎকোচ গ্রহণ করে না, 
কখনো কোন ভালো ব্যবহারে প্রভাবিত 
হয় না বরং সন্তাগতভাবেই তারা মন্দ 
প্রকৃতির, কেবল আল্লাহই তাদেরকে বিরত 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


রাখতে পারেন । এজন্য স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা নিজেই বান্দাদেরকে এই প্রার্থনা 
শিক্ষা দিয়েছেন 


করিয়েছ, আমি এর কারণে নিজের মধ্যে 
কিছু পরিবর্তন অনুভব করেই নিচে নেমে 
পড়েছি 5 


ইমাম ফখরদ্দীন আর-রাষী রেহ.) বলেন, 
“বান্দার প্রয়োজনীয়তার কোন শেষ নেই । 
প্রতিটি মঙ্গলের প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী 
এবং প্রতিটি অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা 
বান্দার জন্য একান্ত জরুরী । তবে 
আউযুবিল্লাহর বৈশিষ্ট্য হল তা আত্মিক ও 
দৈহিক সব ধরনের অমঙ্গলকে প্রতিহত 
করে । আত্মিক অমঙ্গলের মধ্যে সমস্ত 


অন্তর্ভূক্ত । 


আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করে ।২ 


কতিপয় শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা 
৮৪1: শয়তান” শব্দটির শাব্দিক অর্থ 
অবাধ্য, অসৎ, কুচক্রী | ইমাম ইবনে 
জরীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, আরবী 
ভাষায় প্রত্যেক অবাধ্য জিন, মানুষ, 
জন্তকে শয়তান বলা হয় । কুরআন পাকে 
দুষ্ট শ্রেণীর মানুষ ও জিনের জন্য এই শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । কুরআন পাকে ইরশাদ 
করা হয়েছে যে, 
উস ০০) 0৪164 ৬ && ৫০ 4১৫5 
ড1/2৩ ৩০ 4, ও 
“এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু 
বানিয়েছি মানুষ ও জিনদের থেকে শয়তান 
প্রকৃতির লোকদেরকে ।* 
হযরত ওমর (রা.) একদিন একটি তুর্কি 
ঘোড়ায় আরোহণ করলে ঘোড়াটি 
লাফালাফি আরম্ভ করে । তিনি তখন একে 


“শয়তান' শব্দটির মূলধাতু সম্পর্কে কিছুটা 
মতভেদ আছে । কেউ একে ০5 থেকে 
নির্গত বলেছেন যার অর্থ দূর হওয়া । 
ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) 
বলেন, প্রত্যেক অবাধ্য জিনিসকে এই 
জন্য শয়তান বলা হয়, তার কাজ ও 
আচার-আচরণ অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে 
ভিন্ন হয় এবং সে মঙ্গল থেকে দূরে 
থাকে ॥ 

আবার কারো মতে, এটি %$ থেকে 
নির্গত, যার অর্থ জলা, ধ্বংস হওয়া, চলা, 
বাতিল হওয়া ইত্যাদি। অসৎ ও 
অবাধ্যদের মধ্যে যেহেতু এসব কাজ 
একক্রে পাওয়া যায় তাই সে পার্থিব জগতে 
রাগ ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলে এবং 
পরকালেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে । 
সে নিজেও ভুল পথে চলে এবং অপরকেও 
ভুল পথে নিয়ে যায় । এসব অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করে বিভিন্ন বিজ্ঞজনেরা “শয়তান' 
নামকরণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ 
করেছেন । 

সাধারণত “শয়তান দ্বারা ইবলীসকেই 
উদ্দেশ্য করা হয়। “শয়তান” শব্দটি যখন 
“আলিফ-লাম'-এর সাথে ব্যবহৃত হয়, 
তখন এর দ্বারা ইবলীসকেই উদ্দেশ্য করা 
হয়ে থাকে যেমনটা এখানে ব্যবহৃত 
হয়েছে ।? 

এই ইবলীস মুমিনদের চিরশক্র | তার 
একমাত্র কাজই হল মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট 
করে আল্লাহর ও ক্রোধের 
মুখোমুখি দাড় করানো এবং জান্নাতের পথ 


প্রহার করলে এর লাফালাফির মাত্রা আরো 
বেড়ে যায় । তখন তিনি ঘোড়া থেকে 


রুদ্ধ করে জাহান্নামের পথ প্রশস্ত ও সহজ 
করে দেওয়া । কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন 


নেমে পড়লেন এবং বললেন যে, “তোমরা 
আমাকে একটি শয়তানের পিঠে আরোহণ 


তেলাওয়াত যেহেতু জাহান্নামের পথ রুদ্ধ 
করে এবং জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে, তাই 


নভে্র'১৫  -_____7777-. আত্তার্তহীদ ৪ 


তা।ফ।সী।র 
শয়তানের বাধা প্রতিবন্ধকতা থেকে বাচার 


দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়েছি । 


জন্য কুরআন পাঠের শুরুতে আউষুবিল্লাহ 
পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । হাদীসে 
পাকে বর্ণিত, 
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“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “ইবলীস পানির ওপর 
সিংহাসন রেখে ছোট ছোট দল বানিয়ে 
তার সৈন্যদেরকে মানুষের কাছে পাঠায় । 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রিয়ভাজন হয় সেই যে মানুষকে 
সর্বপেক্ষা বড় ফেতনায় পতিত করতে 
পারে । একজন উপস্থিত হয়ে বলে আমি 
অমুক অমুক কাজ করেছি । উত্তরে ইবলীস 
বলে তুমি কিছুই করনি। তারপর 
আরেকজন উপস্থিত হয়ে বলে, 
সবসময় একজনকে অনুসরণ করেছি 
এমনকি সবশেষে তার এবং তার স্ত্রীর 
মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়েছি । অতপর 
একথা শুনে ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে 
বলে, হ্যা, তুমি তো সবচেয়ে ভালো 
করেছ ।”% 
অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, . 
8 ঞড রেখ ৩ ০৯ একি 2 ৬৪ 
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(4 
হযরত আবু মুসা টু আশআরী (োি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যখন সকাল হয়, তখন শয়তান 
বলে যে, এমন কে আছে, যে কোন 
মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে, 
তাহলে আমি তাকে মুকুট পরাব । অতপর 
একজন উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক 


নভেম্বর*১৫ 


ইবলীস উত্তর দেয়, তবেতো সে শিগগিরই 
বিয়ে করে নিতে পারে । আরেকজন 
উপস্থিত হয়ে বলে, আমি একজনকে মাতা 
পিতার অবাধ্যচরণে লিপ্ত করিয়েছি । 
ইবলীস উত্তর দেয়, তবে সে শিগৃগিরই 
সদ্যবহার করতে পারে । আরেকজন এসে 
বলে, আমি এক ব্যক্তিকে শিরকে লিপ্ত 
করিয়েছি । ইবলীস তা শুনে খুশি হয় এবং 
বলে, রা তুমি, তুমিই আসল কাজটি 
করেছ। 


৮, ৬৮ 448 22215215281 
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হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, '“দু'ব্যক্তি নবীজীর সামনে 
পরস্পরকে মন্দ বলতে লাগল এবং 
আমরা তখন নবীজীর কাছে উপস্থিত 
ছিলাম । তাদের একজন প্রচণ্ড রাগে 
চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে অন্যকে মন্দ 
বলতে আরম্ভ করলে রাসূল (সা.) বলেন, 


2 


৮: রাজীম'-এর শাব্দিক অর্থ অভিশপ্ত 
ও বিতাড়িত । কুরআন করীমে এই 
শব্দটিকে_ শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য 


“আমি এমন একটি বাক্য জানি যা পাঠ 
করলে তাদের রাগ দুর হয়ে যাবে । তা 
হচ্ছে ইস্তিয়াযা অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ 


হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তাফসীর 
বিশারদগণ লিখেন, এর কারণ হয়তো 
শয়তানের আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে 
তার দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়া কি 


আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা _ কর্তৃক 
শয়তানকে আসমান থেকে বিতাড়িত 


করার জন্য উল্কা নিক্ষেপ করা । অতপর 
প্রত্যেক অবাধ্যতা ও ওদ্ধত্যের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে 1 


ইস্তিয়াযার ফযীলত 
ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) 
রেওয়ায়েত ত করেন, 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 
(সা.)-এর নিকট জীবরাঈল 

(আ.) সর্বপ্রথম এই বাণী নিয়ে এসেছেন 
যে, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভুর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থণা কর, তখন নবীজী এই 
দু'আ পাঠ করলেন, ূ 
১৬৫-০।৩ 2 এ ভে এত 
রন ০৮ 


শয়তানির রাজীম |”? 

পা ৭৮৮০ এ 53985 6 5৯ পর ত৪ 
18966 811৫5555458 এ পু 
ক যা 5৪ 


০০০%22 


১5046346514 58 দি 5 


“হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাষি.) রাসূল (সা.)-এর নিকট অভিযোগ 
করল যে, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! শয়তান আমার 
নামায ও কেরাতের মধ্যে অসংগতি সৃষ্টি 
করে অন্তরে সন্দেহ জাগিয়ে দেয় ।' তখন 
খানযাব । যদি তুমি তার উপস্থিতি অনুভব 
কর, তবে তার থেকে আল্লাহর আশ্রয় 
প্রার্থণী কর এবং নিজের বাম দিকে 
তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর ।' এরপর হযরত 
উসমান বলেন, আমি এটি আমল করলে 
শয়তান আমার কাছ থেকে দুরে সরে 
যায় ।”১ 


ইস্তিয়াযার ফযীলত, কোন কোন স্থানে 
ইস্তিয়াযা পড়া সুন্নাত এবং এর ফায়দা 
সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দু'আ 
সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন । 
এ বিষয়ে অধমের লিখিত দু'আর নিরাপতা 


“আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট 
বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় 
প্রার্থণা করছি" । তারপর তিনি নবীজিকে 


বলয়ে মুমিনের দিনরাত  গ্রন্থটিও 
পাঠযোগ্য । যেখানে কুরআন হাদিসের 
প্রায় দু'আসমুহ একত্রিত করা হয়েছে এবং 


“বিসমিল্লাহ ও “ইকরা' পড়ার নির্দেশ 


প্রত্যেক দু'আর ফযীলত ও উদ্ধৃতিসমূহ 


দিলেন ।' কিন্তু হাফিয ইবনে কসীর (রেহ.) 
বলেন, হাদীসটি দুর্বল ॥ 
02০ কই ৬ ৯০০৩:০৫০৩০ 


উল্লেখ করা হয়েছে । 

ই রাতের 
ইস্তিয়াযার বিধান 

কুরআন করীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 


তা।ফ।সী।র 


9989৯৫15515 55$088 এ 
“যখনই তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, 
আল্লাহর দরবারে বিতাড়িত শয়তান থেকে 
আশ্রয় চাও ।”১২ 
অন্যত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
95505 25 ০ এ ৩ &ঠ৬ শ 
“মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম । তারা 
যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ 
অবগত । প্রার্থণা করুন, হে আমার 
প্রতিপালক! শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে 
আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি। প্রভু 
হে! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা 
করছি আমার কাছে শয়তানের উপস্থিতি 
থেকে 1১5 
এ আয়াতে মানুষরূগী শয়তানের অন্যায় 
আচরণকে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে এবং 
জিন শয়তানের কুপ্ররোচনাকে ইস্তিয়াযার 
মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। পাকে বর্ণিত, 
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“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে 
নামাযে দীড়ালে সর্বপ্রথম “সানা” অতঃপর 
৩বার লাইলাহা হল্্াল্লাহ' তারপর ৩বার 
“আল্লাহু আকবার কবীরা” এবং পরিশেষে 
ইস্তিয়াযা বা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও 
প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় 
চাইতেন ।৯ঃ 
অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত, 
9৩» এ 6১৩৩ ০৯0 স৯5০৪০৪ 
১৪০৮৬০১১৮০৪ ৩$৭৮ 
2 
“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) কিরাতের 
পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির 
রাজীম পাঠ করতেন 1৯ 


ইস্তিয়াযার মাসআলা 


নভেম্বর'১৫ 


১.উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের দৃষ্টিতে 
উম্মতের এঁক্যমতে কুরআন পাঠের 
পূর্বে ইস্তিয়াযা পড়া সুন্নাত । তবে 
ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। 
হানাফি মাযহাব মতে প্রথম রাকাতে 

য় ও তাসমিয়া অর্থাৎ 
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উভয়টা 
পড়া সুন্নাত । মালিকী মাযহাব মতে 
কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ ব্যতীত 


শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে 


পড়া সুন্নাত ১৬ 

২.ইস্তিয়াযা পড়া কুরআন তিলাওয়াতের 
সাথে নির্দিষ্ট, তা ব্যতীত অন্যান্য 
কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ" পাঠ করা 
হবে ইস্তিয়াযা নয় |? 

৩.কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে ইস্তিয়াযা 
ও তাসমিয়া উভয়টা পাঠ করা হবে । 
কিন্তু তিলাওয়াতের মাঝখানে যদি 
একটি সুরা সমাপ্ত হয়ে অন্য সুরা 
আরম্ভ হয় তবে সূরা বারাত ব্যতীত 
অন্যান্য সূরার প্রারস্তে শুধু তাসমিয়া 
পাঠ করা হবে, ইস্তিয়াযা নয়। সুরা 
বারাতের ক্ষেত্রে কোনটাই পড়তে হবে 
না। যদি তিলাওয়াত সূরা বারাত 
থেকে আরম্ভ করা হয় তবে এর শুরুতে 
ইস্তিয়াযা ও তাসমিয়া উভয়টা পাঠ করা 
উচিত ।১৮ 


ইস্তিয়াযার 

কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে ইস্তেয়াযা পাঠ 
করার রহস্য হচ্ছে ইন্তিয়াযা অশ্লীল ও 
অনর্থক কার্যকলাপ থেকে মুখকে পবিত্র ও 
সুগন্ধিময় করে তিলাওয়াতের উপযুক্ত 
করে তোলে এবং শয়তানের অদৃশ্য শক্তির 
মোকাবেলায় নিজের অসহায়ত্ব ও 
দুর্বলতার কথা স্বীকার করে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর দরবার থেকে সাহায্য লাভের 
উপায় তৈরি করে । যেহেতু শয়তান মানব 
জাতিকে দেখতে সক্ষম কিন্তু মানব জাতি 
তাকে দেখার সামর্থ রাখে না সেহেতু সে 
যে কোন মুহূর্তে মানবজাতির ক্ষতি সাধন 
করতে পারে । কালামে পাকের 
তেলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তার পক্ষে 
অত্যন্ত সহজ । এই জন্য ইস্তেয়াযার 
মাধ্যমে এমন এক সত্তার সাহায্য চাওয়া 
হয়, যিনি ইবলীসকে দেখেন এবং তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । কিন্তু ইবলীস 


তাকে দেখার ও বারণ করার ক্ষমতা রাখে 
না। 


* ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরতানিল আবীম, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), 


খ. ১, পৃ. ২৬ 
ক আর-রাযী,_ আ)ত-তাফসীরজ্ল 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১৮, পৃ. ৩২১-৩২২ 

১ মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, 


পৃ ২১৬৭, হাদীস: ২৮১৩ 

* আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ারিদ ওয়া 

মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 

কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্ি.), 

খ. ১, পৃ. ১৪৪, হাদীস: ৪৪৬ 

ফখরুদ্দীন আর-রাযী, এাগভ খ. ১, পৃ. ৬৮ 

৯ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, গাঁওক্ত খ. 
১, পৃ. ১১১১ (খে) ইবনে কসীর, গরাঁওজ্জ, খ. 
১, পৃ. ২৮ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১২৪, 
হাদীস: ৩২৮২ 

৯ মুসলিম, প্রাজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ১৭২৮, হাদীস: 
২২০৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৯৮ 
২৩:৯৬-৯৭ 

» আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২০৬, 
হাদীস: ৭৭৫ 

*. আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, আল- 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ২৫৮৯ 

*৬ ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, ভাত-তাফসীরভ্ল 

র ফিল আকীদা ওয়াশ শরীআা ওয়াল 

(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৪৪ 

** মোল্লা উদ্দীন, ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. 
৩১৬ 

*৮ ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বূরহানী ফিল 
ফিকহিন নৃু'্যানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. - ২০০৪ খি.), খ. ৫, পৃ. ৩১২ 

৯ ইবনে কাসীর, গ্াগজ্ু, খ. ১, পৃ. ২৪ 
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৪৯০০৬ চালিত 


[প্রতিপাদ্যসার: ইতিহাস হচ্ছে যে কোনো জাতির দর্র্ন ও ইতিবৃত্ত । জাতির অতীত এতিহ্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ পায় 
ইতিহাসের সেই দর্পনে ॥ ইসলামের ইতিহাস মুসলিম উম্মাহর ইতিবৃত । ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, কৃষ্টি- 
সভ্যতা, সুকৃমারবৃতিসহ যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর অজির্ত সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও এতিহোর নীরব সাক্ষী হচ্ছে এই ইসলামী 
ইতিহাস । সুতরাং ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করা মানে মূল ইসলামকেই বিকৃত করার নামান্তর । আর এই গুরুত্ব ও 
তাৎপর্য অনুধাবন করেই একদল পশ্চিমা গবেষক ও পন্ডিত তথা প্রাচ্চবিদ শুরু থেকেই এ বিষয়ে গভীরভাবে তাদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ করেন । দুয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ প্রাচ্চবিদ হৃদয়ে প্রচন্ড বিদ্বেষ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, স্প্যানিশ, ইতালি ও রাশিয়ান ভাষায় প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেন । 
ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক গস্থগুলো মূল আরবি থেকে এসব ভাষায় তাদের ইচ্ছেমতো অনুবাদ করেন । নিজেদের মত 
করে ইসলামের ইতিহাস রচনা করেন । পরবর্তীতে তাদের লেখা রচনা ও গবেষণাসমূহ আরবিসহ মুসলমানদের বিভিন্ন 
ভাষায় অনুবাদ করে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অত্যন্ত সুকৌশলে । উদ্দেশ্য, মুসলিম প্রজন্মকে তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস 
সম্পর্কে বেখবর করে তোলা, ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এবং স্বীয় ইতিহাস ও এতিহ্য নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার 
করা । এক্ষেত্রে অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক চরম পর্যায়ের বিদ্বি্ ও হিংসুটেরপে প্রমাণিত । অথচ ইসলামের প্রতি বিদিষ্ট এসব 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বই-পুস্তকের অধিকাংশই বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 
রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ফলশ্রুতিতে ওসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অরর্নকারী মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে প্রাচ্যবিদদের 
লেখার প্রভাবে ইসলামী ইতিহাস, এতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় । মুসলমানের সন্তান হয়েও 
অনেক সময় নবী-রাসূল, সাহাবা, মুসলিম খলিফা ও সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং তাদের পরিচালিত ইসলামী আইন, বিচার, 
জিহাদ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মুসলিম জীবনপদ্ধতি নিয়ে বিরপ মন্তব্য করতে দেখা যায় অনেককে ॥ তাই এক্ষেত্রে সচেতনতা 
সৃষ্টির লক্ষ্যেই ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস 
পেয়েছি । প্রবন্ধের শুরুতে প্রাচ্বাদের উৎপতি ও ক্রমবিকাশের ওপর সামান্য ধারণা দেয়া হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব 
অনুধাবনের সুবিধার্থে । অত:পর ইসলামী ইতিহাসের বিভিন যুগ নিয়ে প্রাচ্বিদদের উল্লেখযোগ্য রচনা ও গবেষণাকমের্র 
সংক্ষিগ্ত পরিচয় এবং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন অনুসঙ্গ নিয়ে তাদের আপতিকর মন্তব্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে । 
মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল নানা ঘটনা বিষয়ে প্রচ্যবিদদের আরোপিত কয়েকটি মন্তব্যের জবাব এবং সেক্ষেত্রে মুসলিম 
গবেষকদের মূল্যায়ন দেয়া হয়েছে । সবশেষে বর্তমান প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে | 


ভূমিকা উঠে ইতিহাসের পাতায় পাতায় । সংশ্রিষ্ট ইসলামী ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই 
যে কোনো জাতির অতীতকালের লিখিত জাতির সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায় বাস্তবায়িত রূপ ও চেহারা । 
বিবরণ বা ইতিবৃত্তের নাম হচ্ছে ইতিহাস । একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসে । যে জাতির ইসলাম বিষয়ে পশ্চিমা লেখক 


অতীত মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি 
সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় 
ইতিহাসে | যে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর 
শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বীস, ধর্ম, আচার- 
আচরণ ও এঁতিহ্যচর্চার সামগ্রিক রূপ ফুটে 


নভেম্বর'১৫ 


ইতিহাস সংরক্ষিত নেই সে জাতি 
অস্তিত্বের সংকটে পড়ে । তাই যে কোনো 
জাতির জন্য তার ইতিহাস অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । তবে ইসলামী ইতিহাসের 
গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সব চেয়ে বেশি । কারণ 


প্রাযবিদদের রচনা ও গবেষণা 
বহুমাত্রিক । ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় রয়েছে তাদের অবাধ 
বিচরণ | বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস, 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রাচ্যবিদদের 


____াললা্াাা্্। আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


রচনা, লেখালেখি ও গবেষণা আধুনিক 
বিশ্বের শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হিসেবে বিবেচিত । কারণ 


ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয় । অনেক 


মুসলিম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় 


কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ইসলামের 


নিয়োজিত পশ্চিমা পন্ডিতকেই প্রাচ্যবিদ 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্বতন্ত্র 


মুসলমানদের অতীত এঁতিহ্য, জীবন ও 


বিভাগও চালু রয়েছে । আমার জানা মতে, 


সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে 
ইসলামী ইতিহাসের বিকল্প নেই । অন্যান্য 
ধর্মের ওপর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, 
মুসলিম উম্মাহর স্বকীয়তা এবং 
অপরাপর র ওপর 
মুসলমানদের ডি ও মর্যাদা ইত্যাদির 

র বর্ণনা পাওয়া যায় এই 
ইতিহাসেই । শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের 


এসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স 
বুক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইউরোপিয়ান 
পন্ডিত ও গবেষক হিসেবে প্রসিদ্ধ এসব 
প্রাচ্যবিদদের অনেক গ্রন্থ । বাংলাভাষায় 
ইসলামী ইতিহাসের ওপর লেখা যেসব 
বই বাজারে পাওয়া যায় তার অধিকাংশও 


বলা হয় ২ 


প্রাচ্যবিদদের গবেষণা: 

প্রেক্ষিত ইসলামের ইতিহাস 

ইতিহাসে দেখা যায়, আরব উপদ্বীপ থেকে 
বের হয়ে মুসলমানরা যখন সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ে । জ্ঞান, বিজ্ঞান, রচনা ও 
গবেষণায় গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় 


রচিত হয়েছে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 


নিয়ে আসতে থাকে | বিশেষ করে স্পেনে 


বিভিন্ন অবদানের কথা লিপিবদ্ধ আছে 
ইতিহাসের পাতায় । ইসলামের ইতিহাস 


গবেষণার আলোকে । অবস্থা এমন মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় 
দীড়িয়েছে যে, বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্নের তৎকালীন বিশ্বসমাজ চমকে যায় | তখন 
উত্তরপত্রে প্রাচ্যবিদদের লেখা ইংরেজি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষ শক্তি নড়ে 


কোটেশন বা উদ্ধৃতি না দিলে পরীক্ষায় 


না থাকলে মুসলমানদের সোনালি অতীত 


ভালো নম্বরও পাওয়া যায় না। 


বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । আর যে 


ফলশ্রুতিতে এসব ইতিহাস পড়েই 


কোনো জাতির সোনালি অতীতের ওপরই 


আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইসলামের নবী ও 


রচিত হয় স্বপ্নের ভবিষ্যত । তাই একদল 
প্রাচ্যবিদ ইসলামী ইতিহাসকে গুরুত্বের 
সঙ্গে গ্রহণ করেন তাদের রচনা ও 
গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে | আশ্র্ষের বিষয় 


তার সাহাবিদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকে । নিজের ইতিহাস ও 
এতিহ্য নিয়ে গর্ব করবে তো দূরের কথা; 
উল্টা কটুক্তি করে থাকে । একজন 


হচ্ছে, ভাষায় অনারব এবং আকীদা ও 


মুসলমান হয়েও ইসলামী ইতিহাসের চেয়ে 


বিশ্বাসে অমুসলিম হয়েও পাশ্চাত্যের এসব 
লেখক ও গবেষক ইসলামী ইতিহাস ও 
সংস্কৃতিকে যে মনোযোগ, যে অধ্যবসায় ও 


বিজাতীয় ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করতে 
স্বাচ্ছন্দ বোধ করে বেশি । যে কোনো 
জাতির জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত 


গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছেন, অনেক 
মুসলমান আলেম, ইতিহাসবিদও হয়ত 
করেননি । কিন্তু গভীর অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ 
ও গবেষণায় দেখা যায়, দুয়েকজন 
ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলামী ইতিহাস ও 


উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক । অথচ 
মুসলিম উম্মাহর রয়েছে চমৎকার অতীত 
ও. এতিহ্য, গর্ব করার মত সমৃদ্ধ 
ইতিহাস । নিজের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 
এঁতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই 


এতিহ্য নিয়ে সাধারণ প্রাচ্যবিদদের রচনা 


মুসলমানদের বর্তমান প্রজন্ম সর্বক্ষেত্রে 


ও গবেষণা অত্যন্ত মারাত্বক ও বিদ্িষ্ট | 
এক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ লেখক 
ও গবেষক চরম পর্যায়ের 
প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপে প্রমাণিত হয়েছে । 
বিষয়ে রচিত এসব বিদ্িষ্ট পশ্চিমা পন্ডিত 
তথা প্রাচ্যবিদদের বই-পুস্তকই বর্তমান 
আরব ও মুসলিম বিশ্বের অধিকা্‌ 
দেশের শিক্ষা পাঠ্যভূক্ত | 
মুসলিম দেশের আধুনিক শিক্ষিতমহলে 
প্রাচ্যবিদের রচনা ও গ্রন্থ অত্যন্ত সমাদৃত | 
কারণ তাদের সামনে প্রাচ্যবিদদের বই- 
বি ছাড়া আধুনিক ভাষায় লিখিত 

মৌলিক ইসলামী ইতিহাসের বই নেই 
বললেই চলে। বাংলাদেশের কথাই 
ধরুন | বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভূক্ত একটি 
জরুরি বিষয় হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস । 
একটি মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে সর্বত্র 


পিছিয়ে, হীনমন্যতার শিকার । তাই এ 
বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই । 


প্রাচ্যবিদের সংজ্ঞা 

প্রাচ্য বিষয়ে যিনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা 
করেন সাধারণ অর্থে তিনি প্রাচ্যবিদ । তবে 
আধুনিক পরিভাষায় প্রাচ্যবাদ বলতে 
মুসলিম প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প- 
সংস্কাতি, সভ্যতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে 
পশ্চিমাদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রিক 
চিন্তাধারাকে বোঝানো হয়। এই 
চিন্তাধারাকে লালন করে যারা জ্ঞানচর্চা ও 
গবেষণাকর্ম করেন তারাই প্রাচ্যবিদ 
হিসেবে সুপরিচিত সারা বিশ্বে । এক্ষেত্রে 
ধর্মের কোনো শর্ত না থাকলেও সাধারণত 
ইহুদি, খিস্টান, নাস্তিকদের সংখ্যাই বেশি 
ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও 
গবেষণাকারী এসব প্রাচ্যবিদদের মধ্যে । 
মোদ্দাকথা, প্রাচ্য বিশেষত আরব ও 


চড়ে বসে ।* সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
তারা কৌশল পরিবর্তন করে। বিশেষ 
করে বৃদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে মনোনিবেশ করে। 
মূলত ইসলামী এঁতিহ্যকে আকড়ে ধরার 
কারণেই মুসলমানদের এই উন্নতি ও 
অগ্রযাত্রা । তাই ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন 


করার মানসে । 
ইউরোপিয়ান হয়েও প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, 
সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা হাসিল 
করেন অত্যন্ত সুপকল্পিত একটি গোপন 
মিশনকে সামনে রেখে । আর তা হচ্ছে 
মুসলমানদের ভাষায় বই-পুস্তক লিখে, 
গবেষণা চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত 
প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখা । কারণ ইসলামকে ইউরোপের পথে 
প্রধান বাধা ও সমস্যা হিসেবে বিবেচনা 
করা হয় প্রথম থেকেই । অক্সফোর্ডের 
অধ্যাপক অলবার্ড হোরানি তার 19181) 11 
701019981 11009]. শীর্ষক গবেষণায় 
লিখেন, “ঢা010, 006 50 000০ 1 
81010098160 076 16115101]) 01 151817 ৪. 
[010901910 0 01011301981) বিগ 
অর্থাৎ, প্রথম থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
ইউরোপের জন্য ইসলাম ধর্ম একটি 
সমস্যারূপে দেখা দেয় | 

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের 
দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদের প্রতি অতিমাত্রায় 
গুরুত্বারোপের পিছনে পশ্চিমাদের দুইটি 
মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে । এক. পাশ্চাত্যে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার রোধ এবং 
পশ্চিমাদেরকে ইসলাম থেকে দুরে রাখা । 


নভেম্বর'১৫:4::::::::::77) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুই. মুসলমানদের দেশ ও রাষ্ট্র, তাদের 


করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন । এছাড়া 


ওসব গ্রন্থে উল্লেখিত প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন 


সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বীস, তাদের সাহিত্য, 
গল্প-কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় লাভ 
করা | যাতে সেসব দেশ এবং সেখানকার 
অধিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা 
যায়। 


এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যবিদদের 
বিদ্িষ্ট রচনা ও গবেষণা 

ন্মর্তব্য, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান (001019191৩ ০০৫০ 01116) 
আর ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে তাবৎ 
পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইতিহাস । 


ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর মৌলিক 
গ্রন্থ রচনা করে তাতে তারা তাদের বিভিন্ন 
ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢুকিয়ে দেন। 
প্রাচ্যবিদদের লেখা ওসব গ্রন্থই পরবর্তীতে 


অনেক আরব ও বি দেশের বিভিন্ন 
বিশ্ব বদ যালয়ে ভুক্ত সলেব সের 


অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অথবা শিক্ষা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে রেফারেন্স বুক হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় । আবার মুসলিম বিশ্বের কিছু 
কিছু গুরুত্পূর্ণ দেশে নিজেরাই বিভিন্ন 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 
মুসলিম সন্তানদের কাগজে-কলমে শিক্ষা 


ইতিহাসের বাকে বাকে সংঘটিত মুসলিম 
উম্মাহর এতিহাসিক বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা 


দিয়ে তাদের মতো করে গড়ে তোলার 
ব্যবস্থা করা হয়। এসব কলেজ- 


ইসলামের প্রতি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম হচ্ছে কায়রোর 


করে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল 


আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, বৈরুতের 


ইতিহাস-এতিহ্টই যে ইসলাম ধর্মের 


আমেরিকান ইউনিভার্সিটি যা পরবর্তীতে 


অন্যতম সম্পদ তা তুলনামূলক ধর্মতত্তের 


সিরিয়ান ইংলিশ কলেজ নামে পরিচিতি 


ইতিহাসে এক অমোঘ ও অকাট্য সত্য । 
এ-সত্যটা বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন 


লাভ করে, ইস্তাম্বলস্থ আমেরিকান 


প্রাচ্যবিদ নামে খ্যাত ওসব ইউরোপিয়ান 
পন্ডিতপ্রবর । ফলে নিঃস্বার্থ গবেষণা 


কলেজ, সুদানের খার্তৃমস্থ গরডন কলেজ 
ইত্যাদি ৬ ফলশ্রতিতে ইউরোপ ও 
এসব আধুনিক 


সত্যের অনুসারী হয়েছেন এবং পূর্বের 
ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে _পড়য়া মুসলিম ছাত্রদের 
মাঝে ইসলামী 


তি ও এঁতিহ্য 


সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন । কিন্তু 


টা প্রাচ্যবিদদের ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট 


যাদের কপালে হেদায়েত লেখা নেই তারা 


প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 


তো আর বসে নেই। তারা অত্যন্ত 


আর এভাবে আধুনিক মুসলিম প্রজন্মকে 


সুপরিকল্পিতভাবে তাদের বাছাই করা 
একদল লোককে বুদ্ধিবৃত্তিক মাঠে 
নিয়োজিত করে । সব ধরনের সুযোগ- 
সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে প্রস্তুত করা 
ইউরোপের বিভিন্ন 
গোপনীয়তার সাথে 
পদ্ধতিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ওসব 
নির্বাচিত লোককে আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যে পারদর্শী করে তোলা হয়। 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় যথা 
পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস 
ইত্যাদি বিষয়ে একেকজনকে দক্ষ পন্ডিত 
হিসেবে গড়ে তোলা হয়। তারাই 
পরবর্তীতে ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের ইতিহাস, 
ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
হি অরিয়েন্টাল স্টাডিজসহ বিভিন্ন 
ুতৃণ বিভাগে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বা 
চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত 
রর । ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন মৌলিক 
গ্রন্থ আরবি থেকে ইংরেজিসহ ইউরোপের 
বিভিন্ন ভাষায় তাদের ইচ্ছামত অনুবাদ 


নভেম্বর'১৫ 


দীন থেকে দূরে রাখতে এবং ইসলামী 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে 
তুলতে পরিকল্পিতভাবে চালানো হয় এক 
বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন । ক্রুসেড যুদ্ধের পর 
থেকে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত 
ইউরোপিয়ানদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক 
আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত 
থাকে | বিগত দু'শতাব্দী ধরে তাদের এ 
আন্দোলন আরো বেগবান হয়। 
আন্দোলনের নায়ক ওসব প্রাচ্যবিদদের 
পিছনে ব্যয় করা হয় অঢেল সম্পদ | ফলে 
তাদের লেখালেখি ও গবেষণায় নতুন 
মাত্রা যোগ হয় । এক পরিসংখ্যাণে দেখা 
গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিং 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দেড়শ 
বছরে প্রাচ্যবিদগণ তাদের এ অশুভ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে প্রাচ্য তথা ইসলাম, ইসলামের 
ইতিহাস, ইসলামী শরীয়ত, মুসলমান ও 
মুসলিম দেশ সম্পর্কে ৬০ হাজার বই- 
পুস্তক রচনা করেছেন ।' এর মধ্যে কিছু 


মতামতকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ 
অত্যন্ত গুরুত্রে সাথে গ্রহণ করে থাকেন । 
যা অনেক সময় মুসলমানদের নতুন 
প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ও ক্ষতিকর 
বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
লিখিত কতিপয় প্রাচ্যবিদদের বই । প্রাঞ্জল 
আরবি বা ইংরেজি ভাষায় রচিত তাদের 
কোনো কোনো বইয়ের দোষ-ক্রুটিগ্তলো 
মুসলিম বিশেষজ্ঞ স্কলার্স ছাড়া সাধারণ 
পাঠক বা ছাত্রসমাজ কখনোই ধরতে 
পারবে না। অথচ ওসব আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত মুসলমান যুবসমাজ এক সময় 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিন হন, অনেক 
সময় ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় পদে আরোহণ 
করেন । তখন মুসলমানের সন্তান হয়েও 
সেসব ক্ষমতাবানদের কার্যক্রমে দেখা 
যায়, ইসলামের প্রতি তাদের কোনো দরদ 
নেই, ঈমান ও শরীয়া-বিরোধী এবং 
মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ নিতে 
তাদের বুক কীপে না। ইদানিং ইসলাম 
সম্পর্কে যেসব কটুক্তিগুলো বর্তমান 
মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে বিভিন্ন নেতা ও 
কর্তাব্যক্তিদের মুখে শোনা যায় তা সেই 
প্রাচ্যবাদেরই ভয়াবহ প্রভাব এবং বিদিষ্ট 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভ্রান্তিকর বই- 
পুস্তকের আলোয় গড়ে উঠার ভয়ানক 
পরিণতি | 
রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের 
কৌশল সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভি (রহ.) 
বলেন, 
পিএ ও ৩৭৭2 ৩3 প8 ৬৯ ৩৪ 5 
১৩০৭১ ৩৬পপর্ও শি ০০ ৮17 
এই ও এপ পাত এ মী এ ১৩০ 
এ ৪ ৩ 9৭471 এড ০১ 2 3৩ ও 
15৮ এ ১৯ ভঠ্ 01 ৪9৬1 8005 
০৪৪৬৩ ০:১৭) ০০০৪০ ০৮ ৩৮ ৩০৮৪ 
17১0 ০০০5 (৫5 ৩৬ এও পো-৯)। 
৫৮৪ টা 4২৪ ও এল এই০ এ আমিও 
-১০6৪৯৪০৩১ ডেপ১৪ ৩০ ৬৫ 2 ০৫০ 
অর্থাৎ, “অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের লেখায় 


ভি নিযানি 


নির্দিষ্ট পরিমাণে “বিষ' মিশিয়ে থাকেন । 


স।ম।কা।লী।ন 


এক্ষেত্রে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন 


প্রাচ্যবিদ তথা ইসলামি বিষয়ে পাশ্চাত্যের 


ঁ 


করেন । নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে 


হয়েছে ফরাসি বা ইংরেজি ভাষায় । 


অমুসলিম গবেষকগণ ইসলামের নবী ও 


(তথ্য) বিষ প্রয়োগ করেন না, যা 


9২ & 


রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
রাতচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ 


পাঠক নিংসঙ্গতা অনুভব না করে, সত 


পরবর্তীতে তা আরবিসহ পৃথিবীর বহু 
প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয় | বিশেষ করে 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় 


৫ 


হয়ে না যায় এবং লেখকের স্বচ্ছতার প্রতি 


করে । প্রখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদ ও 


রূপান্তরিত হয়ে তা আধুনিক শিক্ষিত 


তার যে আস্থা তা যেন দুর্বল হয়েনা 
যায় । এমন প্রাচ্যবিদদের লেখা পাঠকের 
জন্যে ওইসব লেখকের চাইতে বেশি 
ভয়ংকর ও বিপদজনক যারা প্রকাশ্যে 
শক্রতা করেন এবং নিজেদের লেখা বই- 
পুস্তকসমূহকে মিথ্যা ও বানোয়াট দিয়ে 
বোঝাই করে তোলেন । ফলে মধ্যম 
মানের বিবেকসম্পন্ন র পক্ষে এসব 
লেখকের বিষাক্ত ও মিথ্যা তথ্যের সামনে 
হার না মেনে তাদের বই-পুস্তক থেকে 
বেরিয়ে আসা অথবা পড়া সমাপ্ত করা 
কঠিন হয়ে যায় |” 


ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা 
ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে পশ্চিমা গবেষক 
ও পন্ডিত তথা প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণাকে আমরা এখানে কয়েক ভাগে 
ভাগ করতে পারি | যথা- 


এক. ইসলামের প্রাথমিক যুগ 

ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমল ও 
সীরাত । কারণ এই যুগটা ইসলামী 
ইতিহাসের মূল ভিত্তি । ভিত্তি দুর্বল হলে 
গোটা অবকাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায় 
তাই প্রাচ্যবিদরাও ইসলামী ইতিহাসের 
এই অংশকে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে 
মহানবী (সো.)-এর সীরাত স্বতন্ত্র একটি 
বিষয় হলেও ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ 
হিসেবে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে 
হয়। 

নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত 
মাত্র ২৩ বছরের জীবনে তৎকালীন আরব 
জাহিলিয়্যাতের সমূহ অন্ধকার দুরিভূত 
করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে 
আলোর মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন জীবনের 
সর্বত্র এবং বিশ্বকে যে কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার 
দিয়ে গেছেন তার রহস্য উদঘাটনে মরিয়া 
এখনো পশ্চিমা গবেষকগণ । কখনো 
নিষ্ঠার সাথে আবার কখনো প্রতিহিংসার 
বশবর্তী হয়ে তাদের সুগভীর সীরাতচর্চা 
অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগান্তরে । তবে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টা এ 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ সময়ে 


নভেম্বর*১৫ 


সীরাতসাহিত্যিক ড. মোহর আলী বলেন, 
2109 0010-011091961000)  061000175 
[0109৮ ৪ 1011116 [0901 11 016 
011917911569” 81010170801) 10 1079 
91181.7৯ 

গণহারে সকল প্রাচ্যবিদদের দোষারোপ 
করা না গেলেও কতিপয় প্রাচ্যবিদ 
জ্ঞানপাপী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে 
ইতিহাসের পাতায় ৷ তারা যখন বুঝতে 
পারল, পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের 
দায়িত্ব যেহেতু সরাসরি মহান আল্লাহ 
নিয়েছেন তাতে বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢোকানো 
খুব কঠিন কাজ হবে, তখন তারা 
সুপরিকল্পিতভাবে মহানবী (সা.)-এর 
পবিত্র জীবন-চরিতকে বিভিন্নভাবে 
কলুষিত করার অপপ্রয়াস চালায় ৷ পবিত্র 
কুরআনের বাস্তব নমুনা সীরাতুন্নবীকে যদি 
কলুষিত করা যায়, নবী-চরিত্রের গায়ে যদি 
মুসলমানদের মধ্যে সীরাতুন্নবীর প্রভাব 
ক্ষীণ হয়ে আসবে । সুন্নাতের অনুসরণ 
কমে যাবে। ফলে নৈতিক যুদ্ধে 
মুসলমানরা হেরে যাবে । আর পরাজিত 
জাতিকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করা যায়। 
এভাবে মুসলিম জাতি পৃথিবীর বুকে আর 
কখনো মাথা উচু করে দীড়াতে পারবে 
না। এ লক্ষ্যে একদল প্রাচ্যবিদ পশ্চিমা 
গবেষক ও পণ্ডিত গভীর মনোযোগ দিয়ে 
ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থগুলো 
অধ্যয়ন করে । অতঃপর বিভিন্ন পন্থা 
সীরাতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে । কখনো 
দুর্বল তথ্যগুলোকে ফুলিয়ে-ফীপিয়ে উল্লেখ 
করে । কখনো সত্য ঘটনাকে মিথ্যার 
আবরণে উপস্থাপন করে । কখনো অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খাটো করে দেখায় । 
আবার কখনো গুরুত্হীন বিষয়কে বড় 
করে বাড়িয়ে বিশ্লেষণ করে । আর তাদের 
এসব কুটকৌশল সীরাত বিষয়ে দক্ষ 
পারদর্শী না হলে সাধারণ পাঠক কখনোই 
ধরতে পারে না। 

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মহানবী (সা.) 
গবেষণাকর্ম গুলোর অধিকাংশই লেখা 


শ্রেণীর হাতে হাতে পৌঁছে যায় । কলেজ- 


বিবেচনা করা হয় । ফলে তার অনিবার্ধ 
নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় 
আধুনিক শিক্ষিত মহলে । যার কারণে 
ব্যতিক্রম ছাড়া আধুনিক 
মুসলিম সমাজে, কলেজ-ভার্সিটি পড় 
মুসলিম যুবসমাজে সুন্নাতের অনুকরণ ও 
অনুসরণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। 
পক্ষান্তরে সীরাতের মৌলিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত মহল, মাদরাসা পড়ুয়া বা 
পারিবারিকভাবে মৌলিক ইসলামি শিক্ষায় 
লালিত-পালিতদের মাঝে সুন্নাতের আমল 
সাধারণত বেশি দেখা যায় । 

যেসব প্রাচ্যবিদ তাদের গ্রন্থসমূহে মহানবী 
(সা.) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন 
তাদের তালিকা দীর্ঘ । তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন 
প্রাচ্যবিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 
তাদের সীরাতবিষয়ক গ্রন্থসহ নিয়ে উল্লেখ 
করা হল: 

- উলিয়ম মুর (ড/1111817 11) রচিত 


(17০ 116. 07 101701750) 
“মুহাম্মদের জীবনী" । 
-উলিয়ম মন্টগুমারি ওয়াট (ড. 


৬1001501005 ড/80) রচিত 
(10118101790 81 1০০০৪) “মক্কায় 


মুহাম্মদ” ও (৬০18101180৪ 
০119) “মদীনায় মুহাম্মদ" | 
- কার্ল ব্রোক্যালম্যান (০41 


[100101179171) | তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
যার আরবি সংস্করণের শিরোনাম হচ্ছে, 
তারীখু আশ-শুউবি আল-ইসলামিয়া 
(71560150106 1[9181710 [১9019193 
অর্থাৎ মুসলিম জাতির ইতিহাস) ও 

- জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন (81105 
ড/০1110500) রচিত গ্রন্থ যার আরবি 
সংস্করণের শিরোনাম: তারীখু আদ- 
দাওলাতিল আরবিয়া মিন যুহুরিল 
ইসলামি হাতা নিহায়াতিদ দাউলাতিল 
উমভিয়া (ইসলামের আবির্ভাবের পর 


+-:-:-:--- আত্তাত্তহীদ ১০ 
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থেকে উমাইয়্যা যুগ পর্যস্ত আরব রাষ্ট্রের 
ইতিহাস) । 
এছাড়া ফরাসি বংশোদ্ভূত টা এম 
সাভারি 0৬. 58৫17) কর্তৃক 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত রা শীর্ষক 
গ্রন্থও সবিশেষ উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে । লেখক 
তার এ গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)-কে চিত্রায়িত 
করেছে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে 
যিনি আপন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জোরে 


- মহানবী কর্তৃক তৎকালীন বিভিন্ন 


- জার্মান প্রাচ্যবিদ ওয়েল (ড/০11)-এর 


শাসকদের প্রতি প্রেরিত দাওয়াতি খেলাফতের ইতিহাস। ৫ খণ্ডের 
পত্রসমৃহ জাল বলে চালানোর আলোচ্য গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করেন 
অপচেষ্টা । ১৮৪৬-১৮৬২ সালে । 

- নাউযুবিল্লাহ একমাত্র যৌন চাহিদা - ম্যুলার (৬11০) এর ্পাচ্যে 


মিটাবার উদ্দেশ্যে মহানবী বহুবিবাহ 
করেছেন বলে দাবি করা । 


ইসলাম" । দু'খণ্ডের গ্রন্থটি তিনি রচনা 
করেছেন ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে । 


- মালে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যেই 
মহানবী জিহাদ ও গাযওয়াসমূহ 


গোটা আরবের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে 
সক্ষম হন এবং পরে তাদের সামনে 


পরিচালনা করেছিলেন ইত্যাদি । 


- ফরাসি প্রাচ্যবিদ ক্লাউড কাহেন 
(041761)-এর আরবের ইতিহাস । 
দু'খণ্ডের বইটি প্রণয়ন করেছেন ১৯৫২ 


এছাড়া মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের 


নিজের সম্পর্কে প্রেরিত নবী হওয়ার ধারণা 
পেশ করেন ১” স্কটল্যান্ডের লেখক টমাস 
কার্লাইল তো তার (7০০9০3, 17০10- 
70151010800 1761010 11] 119001%) 


চিত্র ও চরিত্রকে বিকৃত করার হীন মানসে 
কতিপয় প্রাচ্যবিদদের সীরাতবিষয়ক 
কথিত গবেষণাকর্মে আরো অনেক মনগড়া 
তথ্য পাওয়া যায় যার সবগুলো এই ছোট্ট 


শীর্ষক গ্রন্থে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এএর নুবুয়তকেই স্বীকার করেন 
না। তাকে নেপোলিয়ান, রুশু, ক্রমওয়েল 
প্রমুখের ন্যায় ইতিহাসের একজন বীর 
হিসেবে বিবেচনা করেন । অথচ ইসলামের 
তুলনামূলক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
করা হয় ৯ মহানবী (সা.)-এর সীরাত 
বিষয়ে রচিত প্রাচীন প্রাচ্যবিদদের 
গ্রন্থসমূহে এমন কটুক্তি ও ভুল তথ্যের 
নজির ভূরি ভূরি । 
প্রান্যবিদদের রচনা ও তথাকথিত 
গবেষণায় মহানবীর পবিত্র জীবন ও 
আদর্শে সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে 
বিতর্কের ঝড় তোলে এবং সুযোগ বুঝে 
কটুক্তি করে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি 
নিমে উল্লেখ করছি সম্মানিত পাঠকদের 
সচেতনতার লক্ষ্যে । যেমন তাদের দাবি 
হচ্ছে, 
- পাদ্রী বুহায়রা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
কুরআন শিক্ষা দিতেন । 
- ওহী নাযিলের সময় মহানবী (সা.)-এর 
মাথায় বিশেষ ধরনের চক্কর আসত । 
- বহুল আলোচিত “গারানিক' কাহিনীতে 
আল্লাহর নিকট কুফ্ফারে কুরায়শের 


প্রবন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব । তবে 
পরবর্তীতে যেসব একনিষ্ঠ গবেষক ও 
সমালোচক দলিল সহকারে প্রাচ্যবিদদের 
এসব মন্তব্য ও মিথ্যা দাবির দীতভাঙ্গা 
জবাব দিয়েছেন তাদের রচিত গ্রন্থ ও 
গবেষণাকর্ম দেখা যেতে পারে | যেমন-_ 
ইংরেজিতে লেখা ড. মোহর আলীর গ্রন্থ: 


51747. 417. 1481 411) 
07115157411515 (সীরাতুন্নবী ও 
প্রাচ্যবিদ)১২, আরবি ভাষায় প্রণীত 


আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-আমীন আন- 
নঈমের গবেষণা অভিসন্দর্ভ আল 
ইস্ডিশরাক ফিস সীরাহ আনাবাবিয়া 
(সীরাতুন্নবী বিষয়ে প্রাচ্যবাদ)১৩, ড. নবীল 
লুকা ববাভি রচিত মুহাম্মদ ওয়াল 
ইলাইহি (মুহাম্মদ (সো.) ও তার প্রতি 


দুই. খেলাফতে রাশেদার যুগ 
এ-প্রসঙ্গে দু'ধরনের লেখা পাওয়া যায় 


দেবতাদের সুপারিশ মন্ত্র হওয়ার 
বিষয় । 


- বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 


প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণায় । কিছু 
তো সাধারণভাবে লিখিত ইসলামী 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে খেলাফতে রাশেদার 


রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে (নাউজুবিল্লাহ) কাফেলার 


সম্পদ লুগ্ঠনকারী ডাকাতদের সাথে 
তুলনা করা । 
-হযরত মা আয়েশা (রাি.)-এর 
পবিত্রতা ও সম্মানহানীর লক্ষ্যে মিথ্যা 


কল্প-কাহিনী রচনা । 


নভেম্বর'১৫ 


যুগ আলোচিত হয়েছে । আর কিছু রচিত 
হয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি যুগ বা আমলের 
ওপর এবং তাতে খেলাফতের রাশেদার 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। 
সাধারণভাবে লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 


সালে । 

- স্যার উলিয়াম মুর (51. ড/11110]) 
1৬011)-এর 10115 011911915, 105 
06011006 8110 911. 

- বার্নাড লুইসেরের 71০ 41805 11 
[715015 (ইতিহাসে আরব) | লিখেছেন 
১৯৫০ সালে । 

- ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ জুইডি (0101)- 
এর গবেষণাকর্ম 96078 ০ ০1018 
065]1 £51:801 000 8119. 17016 ৫1 


149017910 যার সংক্ষেপিত অর্থ 
সংস্কৃতি । 


আরবের ইতিহাস ও 
লিখেছেন ১৯৫১ সালে । 

- জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন (0]105 
ড/০1119015017) কর্তৃক ১৯০২ সালে 
প্রণীত আরব রাষ্ট্র ও এর পতন । 
(9101222]7 00 ৬০181091690) 
রয়েছে। ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই 
গবেষণাকর্মটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৪- 
১৮৯৯ সালে । এর চতুর্থ ও ষষ্ঠ খণ্ডে 
টা খেলাফত এবং এ আমলে 

ত বিভিন্ন বিজয় নিয়ে আলোচনা 
রা হয়েছে । এছাড়া প্রাচ্যবিদদের 
সম্পাদনায় রচিত ইনসাইক্লোপেডিয়া 
অব ইসলাম তো আছেই । এতে 
সামগ্রকভাবে খেলাফতে রাশেদার 
আলোচনা এসেছে সবিস্তারে । 

ইসলামী দাওয়াতের এঁতিহাসিক 

ক্রমবিকাশ নিয়ে লেখালেখি করেছেন এবং 

সেখানে ইসলামী ইতিহাসের এই যুগের 
ওপর সবিশেষ গবেষণা করেছেন । তাদের 
মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন, 

- মার্থলিয়ত.. লিখেছেন 'মুহাম্মদি 
দাওয়াতের ক্রমবিকাশ: সুচনাপর্ব' 
১৯১৪ সালে । 

- ক্রিস্টিয়ান হিরখুর্নিহ (01115018891 9. 
[70100016) লিখেছেন 


________- আত্তর্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


1৬101791711)908101910: [,9০00199 01. 
19 01151, 109 161151003 8100 
[00110091 €100107, 8100 165 101:9901]1 
৪081০ ১৯১৬ সালে । 

- জুইডি (0101) লিখেছেন ইসলাম 
ধর্মের কাহিনী ১৯৩৫ সালে । 

- হ্যামিল্টন গিব (781011601. 010৮) 
লিখেছেন 1১/01817107909101517: 21) 
[115001108] ১০1৮০% ১৯৫৩ সালে । 

- আর্নন্ড (01707793 41010) লিখেছেন 
1179 01920101607 19191 
(ইসলামের দাওয়াত) ১৯৩৫ সালে । 
আর্নন্ডের আলোচ্য গ্রন্থটি 
তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
ওপর রচিত বলে বিবেচনা করা হয় 


এভাবে আরো অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক 
খেলাফতে রাশেদার যুগ নিয়ে লেখালেখি 
করেছেন । কেউ সরাসরি, আবার কেউ 
ভিন্ন কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গক্রমে | তবে 
লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, খেলাফতে রাশেদার 
সোনালী ইতিবৃত্ত, গৌরবোজ্জ্বল এতিহ্য, 

৯ বিভিন্ন 


সব ধরনের অবদান ও ভূমিকা ব্যতিরেকে 
প্রাচ্যবিদগণ তাদের গবেষণার দৃষ্টিকে 
নিবদ্ধ রেখেছেন খলিফাদের ছোট খাটো 
মতানৈক্য, ভুলবোঝাবুঝি ও বিভক্তির 
ওপর | সাহাবিদের মানবিক 
দুর্বলতাগ্ডলোকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে দেখানো 
হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফাটল 
গবেষণা করেছেন । বিভিন্ন দল, গ্রুপ ও 
মতবাদগ্ডলো নিয়ে তারা চুলচেরা বিশেষণ 
করেছেন । এ-নিয়ে বিরাট বিরাট বই 
লিখেছেন । ইসলামী ইতিহাসের পরতে 
বিভিন্ন নামে যেসব ফেরকা ও দল প্রসিদ্ধ 
হয়েছে তার অধিকাংশের অবদান হচ্ছে 
ইউরোপিয়ান এসব পন্ডিত বা 
প্রাচ্যবিদদের ৷ এসব গ্রুপ বা দলকে যা 
এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 


নভেম্বর'১৫ 


ফেরকাবাজিকে চাঙ্গা করে তোলার ক্ষেত্রে 


নিয়ে ধারাবাহিক সিরিজ বের করেন । 


প্রাচ্যবিদদের এসব বিদিষ্ট রচনা ও 


আর এসব রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 


গবেষণাই অধিকাংশ দায়ি । এক্ষেত্রে 

তালিকা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে 

নিশ্চয়ই: 

- এক্ষেত্রে প্রথম প্রথম কলম ধরেছেন 
প্রাচ্যবিদ ভন ফলুতন ও ওয়েল 
হাউসেন। ১৮৯৪ সালে ভন ফলুতন 
লিখেছেন, শিয়া ও আরব কর্তৃত্ব" 
বিষয়ে, আর ১৯০১ সালে ওয়েল 
হাউসেন লিখেছেন “বিরোধীদল: শিয়া ও 
খারেজি' নিয়ে । 

- অতঃপর প্রাচ্যবিদ ভিনসিন্ক “সুফিবাদ' 
নিয়ে, হুরোফিত্স শিয়াবাদ' নিয়ে, 
ক্রাউস “ইসমাইলিয়া ও সুফিবাদ' নিয়ে, 


বিভিন্ন দুর্বল ও মনগড়া বর্ণনাগ্তলোকে 

বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।৯ 
মোটকথা ইসলামের প্রাথমিক 
ইতিহাসচর্চায় প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণাগ্ডুলো বলতে গেলে নেহায়েত 
বিদিষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট । তাদের রচনা ও 
গবেষণার মধ্যে ইসলামের প্রাণশক্তি 
নেই । আছে তাদের মতো করে ইতিহাস 
রচনার অবৈধ প্রয়াস । 
ইতিহাসবিদের রচনা ও গবেষণার সাথে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা অসঙ্গিপূর্ণ। প্রখ্যাত 
সাহাবি বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিন 
নিয়ে তাদের কটুক্তি, তাদের অবদানকে 
খাটো করে দেখা, ইসলামী ইতিহাসের 
মৌলিক ধারা ব্যতিরেকে অপ্রাসঙ্গিক 


মগ্গুলিয়ত “সুফিতত্* নিয়ে, ট্রিটোন 


বিষয়সমূহকে সামনে পেশ করা এবং মূল 


“মুতাষিলা ও শিয়াবাদ', নিয়ে 
লিখেছেন । প্রাচ্যবিদ শেলি বাগদাদির 
“আল ফারকু বাইনাল ফিরাক" গ্রন্থটি 
অনুবাদ করেন ১৯২০ সালে । 

এছাড়া আরো যারা এ-বিষয়ে লিখেছেন 

তাদের মধ্যে রয়েছেন: 

- ১৮৮৪ সালে গোল্ড যিহার “যাহেরিয়া' 
বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করেন । 

- ১৯১২ সালে স্ট্ুথমান লিখেছেন 
“যাইদিয়া” বিষয়ে । 

- ১৯২২ সালে মাসেনুন 
“কারামেতা" বিষয়ে । 

- ১৯১৪ সালে লামেনস বিভিন্ন ফেরকা ও 
দল নিয়ে তার গবেষণা প্রকাশ করেন । 
- ১৯০০ সালে রেইনা ডে সান লিখেছেন 

'নুসাইরিয়া' বিষয়ে । 

- ১৯১৬ সালে প্রাচ্যবিদ বিকর অত:পর 
১৯২২ সালে প্রাচ্যবিদ ইভানভ 
“ইসমাইলিয়া* সম্প্রদায় নিয়ে লেখালেখি 
করেন। 

- ১৯২১ সালে প্রাচ্যবিদ কাযানোভা 
“ফাতেমিদের গোপন আকিদা, ও 


লিখেছেন 


গবেষণা করেন । 

- ১৯২৩ সালে নোডেলকা শিয়াবাদ' 
নিয়ে আর ১৯৩৩ সালে নালেনো 
“কাদারিয়া” ও 'মু'তাযিলা' বিষয়ে 
তাদের নিজ নিজ রচনা ও গবেষণা 
প্রকাশ করেন । পরবর্তীতে পঞ্চাশ, ষাট 
ও সত্তরের দশকে প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারি 
ওয়াট বিভিন্ন মুসলিম দল ও ফেরকা 


ইতিহাসকে বিতর্কিত করে তোলার এক 
অসুস্থ মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় তাদের 
তথাকথিত ইতিহাসচর্চায় ৷ উদাহরণস্বরূপ 
এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদের 
এতিহাসিক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 
সাহাবিদের বীরত্ব ও ত 
প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রাচ্যবিদ লামেসস বলেন: 
“ইতিহাসবিদদের ধারণা, আরবরা 
; বরং ইসলামের প্রাথমিক 
বিজয়সমূহে র সাফল্যের নেপথ্যে তারা 
আরবদের সেই বীরত্বগাথা কাজ করেছে 
বলে মনে করেন । আমি এই অতিরঙ্জিত 
রায় গ্রহণ করতে ইতস্তত বোধ করি 1১৭ 
- কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ ইসলামের 
বিজয়গুলোর প্রধান ও মৌলিক উদ্দেশ্য 
ইসলামপ্রচার বা ইসলামের পথে জিহাদ 
নয়; বরং মালে গণিমত ও আর্থিক 
ফায়দা হাসিলই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যান্টনি নিতে্গ 
বলেন, “দেখা যায়, খলিফাগণ 
কাফিরদেরকে তাদের কুফরির ওপর 
টিকে থাকার ওপর উৎসাহিত করতে 
অভ্যস্ত ছিলেন। যাতে তাদের কাছ 
থেকে বায়তুল মালের জন্য কর ডসুল 


করা যায়। উমর (রাযি. এই 
অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই উদ্ুদ্ধ ছিলেন বলে 
প্রতীয়মান... অর্থাৎ মু'মিনদেরকে 


তাদের ঈমানের ওপর ছেড়ে দাও আর 
কাফিরদেরকে কর দিতে জোর দাও 1১” 
- প্রাচ্যবিদ কার্ল ব্রোক্যালম্যান (087 
[3001911009107) হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিত্বকে চিত্রায়িত 
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করেছেন এক কঠিন, ভয়ানক জল্লাদ 
রূপে । তিনি বলেন, 'ল্বাকৃতির লোকটি 
সর্বদা একটি বেত বহন করতেন । যা 
দিয়ে তিনি তার কন্যা হাফসাকে এবং 
অন্যান্য নবীপত্রীগণকে ধমক দিতেন । 
ফলে তারা সবাই স্বয়ং নবীর চেয়ে 
উমরকে বেশি ভয় পেতো ।”১৯ 


হযরত ওমর (রাষি.)-এর সম্পর্কে কার্ল 


ব্রোক্যালম্যানের এই উক্তি একেবারে 
অসত্য | কারণ হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
কঠোরতা ছিল ন্যায়নিষ্ঠ । তা কোনো 
মতেই ইসলামী শিক্ষার বহির্ভূত ছিল না । 
তিনি ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে একটু 
কঠোর ছিলেন বলেই সাধারণ মুসলমানরা 
তাকে ভয় করতেন। আল্লামা ইবনুল 
জওযী (রহ.) মানাকেবে উমর শীর্ষক গ্রন্থে 
লিখেন । “একদিন জনৈক কুরাইশী কি 
একটা বিষয়ে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
সাথে সাক্ষাত করে বলল, আমাদের কিছুই 
করার ছিল না...আমাদের অন্তরসমূহ 
ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল... এ কথা শুনে হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, এক্ষেত্রে কি 
কোনো ধরনের জুলুম হয়েছে? সে বলল, 
না। তখন ওমর রোযি.) বলেন, এজন্যই 
আল্লাহ আমাকে আরো ভীতিকর করে 
দিয়েছেন 1১ হযরত উসমান (রাযি.), 
হযরত আলী (রাযি.)সহ অন্যান্য 
শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের নিয়েও নানাধরনের 
বিরূপ মন্তব্য করেছেন কতিপয় প্রাচ্যবিদ । 
বিশেষ করে হযরত উসমান (রাযি.)-এর 
শাহাদাতকে কেন্দ্র করে কয়েকজন মহান 
সাহাবাকে একদল প্রাচ্যবিদ ফিতনার 
পক্ষে উসকানিদাতা হিসেবে চিত্রায়িত 
করেন । হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
তালহা (রাষি.), হযরত যুবাইর (রাষি.) 
এবং হযরত মা আয়েশা (রাযি.)-কে খুবই 
মারাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে 
প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন ও কার্ল 
ব্রোকেলম্যানদের রচনাসমগ্ধে। যার 
বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে 
সম্ভব নয়। 

মোটের ওপর একদল বিছিষ্ট প্রাচ্যবিদ 
খেলাফতে রাশেদার যুগকে খুবই সাধারণ, 
ফিতনাবহুল, বিতর্কিত যুগ হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন তাদের রচিত ইসলামী 
ইতিহাসে । অথচ মুসলমানরা নববি যুগের 
পর ইসলামের প্রাথমিক এই যুগটাকে 
ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণালী যুগ হিসেবে 


বিবেচনা করে থাকে | এ যুগে ইসলামের 
ন্যায়পরায়ণতা, জনকল্যাণ ও নিরাপত্তা 
চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হয়। জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও মুল্যবোধের চর্চা হয় 
ব্যাপকহারে । ফলে একসময় প্রায় 
অর্ধপৃথিবীতে ইসলামের বিজয় কেতন 
উড্ভীন হয় । ইসলামী শাসনে সন্তষ্ট হয়ে 
বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ দলে দলে 
ছায়াতলে । খেলাফতে রাশেদার এমন 
গৌরবময় অর্জনের কথা কিছুটা স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছেন মার্কসবাদি ইহুদি 
প্রাচ্যবিদ ম্যাকসিম রোডিন্ন তার 
ইসলাম ও পুঁজিবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে। 
আধুনিক যুগেও কয়েকজন প্রাচ্যবিদ 
খেলাফতে রাশেদা নিয়ে তুলনামূলকভাবে 
ইতিবাচক আলোচনা করেছেন । এসব 
রচনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

- ফরাসি প্রাচ্যবিদ 148170817-এর রচনা: 
[12109105101] 10001911117816, 19119, 
1979, 

- 1)0101091-এর রচনা: 0119 28115 

[5191710 0০0100019565, 1১111061017, 

1972, 

1৬010179-এর রচনা: 1180 821 019 

1৬151177 0010071951, 17111061017, 

1983 1 


চলবে 


120৬7810 9810, 090772710171571, ০৬/ 
501, 1979-এর ভূমিকা 
মাওসূআতুল_ মুয়াস্সারা 
ওয়াল মাধাহিবিল মুআসিরা, রিয়াদ: 
(/১৬%), ১৯৮৯, পৃ. ৩৩ 
ড. ইসমাঈল আলী মুহাম্মদ, 
ইীতিশরাক বায়নাল হাকিকাতি 
তাদলীল, মিসর-আল মানসুরা: আল- 
কালিমা লিন নাশর ওয়াত তাউযি, ২০০০, 
পৃ ১৩ 
৩ লেখক ও ইতিহাসবিদ সার্টন (38107) এই 
এতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করেছেন তার 
10000010010 10 00610156015 091 
9০1500০' শীর্ষক গ্রন্থে । এক জায়গায় তিনি 
লিখেন, নবম ও দশম শতাব্দীতে জ্ঞান- 


০ 


এবং আধুনিক চিন্তাধারা আরবি ভাষাতেই 
প্রচারিত ও প্রকাশিত হত । তখন আরবিই 
ছিল বৈজ্ঞানিক উন্নতির আন্তর্জাতিক 
মাধ্যম | দ্রষ্টব্য: 17170701797 10 1716 
1775197 050127705, পৃ. ৫৪৩ 


৪101. 4১1০০৮ 1709018101., 1517777 17 


17%/797277 71/19/211, 08100011059 
2 001591510 11659, 1991, 0.3 
আলী ইবরাহীম 


মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়া, ১৯৯৩, 


পৃ. ৭ 

১». ড.. আবদুল মুনইম ফুয়াদ, মিন 

ইফতিরাতিল _ মুভাশরিকীন. আলাল 
আকদিয়াহ_ ফিল ইসলাম, 


রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবীকান, পৃ. ৩২-৩৬ 
*170%/810 910, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬। ড. 
আকরাম জিয়া আল ওমারি, মাওকিফুল 
সভাশরিকীন মিনাস সীরাতি ওয়াস সুরাহ, 


এ 11010014১11, 51147 47. 
14191 417) 07717747157, 
[179 791090 (009110019% 10 009 
[91101060709 17019 (00117, 
১০1১180179, 1997, 09. ৮111 

” মুহাম্মদ আবদুল আযীম 
আবদুল মুতাআল মুহাম্মদ 
তি, আস-সীরাতুন নবি ওয়া 


আল 
আম্মান-জর্দান, ১৯৯৮, পৃ. ৫৪ | 08719, 
011 0169099, 17010-/01911]) 8104 
[51010 17 115101, [,0100017, 1935) 

১২ এাওক্ত 

** আল-মাঁহাদূল আলমি লিল ফিকরিল 
ইসলামি, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৯৯৭ 


্রস্থটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় । 

*৬ ড. ফারুক ওমর ফউযী, এাওজ পৃ. 
৭৬-৭৮ 

১৭ লামেন্স, মাহদুল ইসলাম, রোম, ১৯১৪, 
পৃ. ১৯১ 

১৮ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রাজ্ঞ পৃ. ৮২ 

৯৯080 31:001:01119101), 1715197) ০1116 
15197110 /১2917125, [,0170010, 1949, 7১. 
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২ ড. ফারুক ওমর ফউযী, গাঁওক্, পৃ. ৮৩ 
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নাস্তিক্যবাদ কী ক্রমশ 


্রমশ বৃদ্ধ পাবে? 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ॥ 


এক বন্ধু সে দিন বলল কোন একটা 
পত্রিকাতে নাকি লিখেছে যে ভবিষ্যতে 
নাস্তিকতা বেড়ে যাবে | এটা নাকি কোনো 
একটি জরিপের ফল । আমি বললাম 
বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব জরিপের ফলাফল 
দেওয়া হয় তার অধিকাংশই ভুয়া । এসব 
জরিপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে থাকে 
কিছু প্রতারক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ৷ এতে তারা 
মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের 
স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে | তবে কিছু কিছু 
জরিপ হয়ত সঠিক হতেও পারে । 
নাস্তিকতা বাড়বে কিনা তা আমরা 
বাস্তবতার নিরিখে দেখার চেষ্টা করতে 
পারি । পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মানুষ 
কখনো নাস্তিক ছিল না, 

এখনো নেই আর ভবিষ্যতেও থাকবে না । 
কথাটি অনেকের কাছে অবাস্তব বলে মনে 
হতে পারে । কিন্তএকটু চিন্তা করলে 
আমরা দেখতে পাব যে নাস্তিকতার দাবি 
করাটাই অবাস্তব | যারা যেকোনো ধর্ম 
মানে তারা তো নাস্তিক নয়। এদের 
ংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি । আর যারা 
কোনো ধর্ম মানে না বলে দাবি করে, তারা 
কাজে-কর্মে ধর্ম মানে না তা সত্য । কিন্তু 
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করে । 

যেমন তাসলিমা নাসরিনের কথাই ধরা 
যাক । তিনি নিজেকে নাস্তিক দাবি করেন । 
তার ধর্মবিরোধী বিভিন্ন লেখা নিয়ে দেশে 
যখন প্রথম আন্দোলন হচ্ছিল তখন তার 
মা একটি পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়ে 
বলেছিলেন যে আমার মেয়ে নাস্তিক নয় । 
এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বলছিলেন যে, মাঝে 
মাঝে আমার মেয়ের প্রচণ্ড পেট ব্যথা 
করে, তখন সে ব্যথার যন্ত্রণায় আল্লাহকে 
ডাকতে থাকে । 


প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । কুরআন 
মজিদে আছে, 
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“আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী 
আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন 
তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর 
তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি 
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তোমাদের পালনকতা নই? তারা বলল, 
অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি । আবার 
না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ 
বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না ।” 

সেই থেকে দুনিয়াতে মানুষ জন্মগ্রহণ 
করার পর থেকে তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে 
থাকে ৷ এই খোঁজাখুঁজির স্বভাবতার মধ্যে 
সৃষ্টির শুরু থেকেই থাকেও আছে । তাই 


এভাবে যেকোনো মানুষ যারা নিজেকে 
নাস্তিক বলে দাবি করে তারাও বিপদে 
পড়লে তার ধারণা মতে কোনো না কোনো 
মহাশক্তিকে মনে-প্রাণে ডেকে থাকে । 
এতেই প্রমাণিত হয় যে, কোনো মানুষ 
আসলেই নাস্তিক নয় । এর কারণ আল্লাহ 
সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত থাকার একটি 


নভেম্বর'১৫ 


তো আমরা দেখি মানুষ কখনো সূর্যকে, 
কখনো চাদকে, কখনো গাছ কে আবার 
কখনো কোনো মানুষকে দেবতা মনে করে 
পূজা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে 
অতীতের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় কোনো না 
কোনো বস্তকে তাদের দেবতা মনে করে 
পূজা করেছে অথবা আল্লাহপ্রেরিত 
রাসুলগণের ওপর ঈমান এনে এক 


আল্লাহর ইবাদত করেছে । যারা আল্লাহর 
ওপর ঈমান আনেনি তারা অন্য কোনো 
কিছুকে পুজা করেছে । এমনকি তারা বার 
মাসের নাম, সপ্তাহের দিন ও আকাশের 
বিভিন্ন তারাকে পর্যন্ত কোনো না কোনো 
দেবতার নামে নামকরণ করেছে এবং 
তাদের দেয়া সেইনামগ্ডলোই এখনো পর্যন্ত 
সারা দুনিয়ায় সদর্পে প্রচলিত আছে। 
এতেই বুঝা যায়যে, মানুষের কাছে কোনো 
দাওয়াত পৌছুক বা না পৌছুক সে সঠিক 
বা বেঠিক কোনো কিছুকে মহাশক্তির 
অধিকারী মনে করেছে, কাউকে তার 
সৃষ্টিকর্তা মেনেছে এবং তার পুজা 
করেছে । মানুষের অন্তরে সৃষ্টির শুরু থেকে 
সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার প্রতি আনুগত্যের 
একটি সুক্মবোধশক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন 
বলেই এমন হচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । 
শুধু মানুষ কেন? কোনো প্রাণীর বা কোনো 
বন্তরপক্ষেও সম্ভব নয় সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য 
থেকে বেরিয়ে যাওয়া । 

এই কারণেই মানুষ আদিকাল থেকে 
কোনো না কোনো বন্তর পূজা করে 
আসছে । তাদেরকাজ-কারবার, বিয়ে- 
শাদি, খানা-পিনা, উঠা-বসা সবখানেই 
ছিল দেবতাদের উপস্থিতি ৷ ঘরে-বাইরে, 
দোকানে, রাস্তায়, সফরে শুধু দেবতা আর 
দেবতা । এমনকি খানায়ে কাবা পর্যন্ত 
তারা দেবতা দিয়ে ভরে দিয়েছিল ৷ এসব 
কিছু সেই সূক্ষ্ম বিধানেরই প্রতিফলন যা 
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সময় থেকে 
তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন । 
আল্লাহ বলেন, 
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০1০৯৮৮৮০৮ 
“সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর 
মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তারই 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং 
এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিভ্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের 
পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন 
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করতে পার না। নিশ্য় তিনি 


অতিসহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ |» 


তাহলে বুঝাই গেল যেকোনো মানুষ অন্তর 
থেকে নাস্তিক হতে পারে না। যারা 
নিজেকে নাস্তিক দাবি করে তারা মনের 
ওপর জোর খাটিয়ে নিজের সাথে প্রতারণা 
করেই মুখে নাস্তিকতার দাবি করে থাকে । 
বিপদে পড়লে তারাও তাদের ধারণা 
অনুযায়ী কোনো অসীম ক্ষমতাধরকে 
ডাকে যে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে 
(তাদের ধারণা অনুযায়ী) । আমরা দেখি 
মানুষ হঠাৎ কোনো আঘাত পেলে মাগো, 
বাবাগো, আল্লাহগো বলে চিৎকার করে 
উঠে । যার যা অভ্যাস তাই তার মুখ 
থেকে অনিচ্ছা সত্তেও বের হয়ে যায়। 
পরে যখন বিপদ দীর্ঘ হয়, আর মা-বাবা 
কাছে না থাকে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের 
জন্য কাছে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ ব্যর্থ হয়, 


তবে এই অনিচ্ছাকৃত বা পাজি 
তার ভেতরে সৃষ্টি করে দেওয়া 
প্রতি আনুগত্যের মানসিকতার কারণে । সে 
আখেরাতে কোনো পুরক্ষার পাবে না। 
কারণ আখেরাতে পুরস্কার পাওয়ার জন্য 
মানুষকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করে অর্থাৎ 
বুঝেশুনে আল্লাহর অস্তিত্ব মানা এবং 
ছার রা আনিত বিধান মতে 
চলা জরুরি । 
অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য আল্লাহকাওকে 
শাস্তিও দেন না আবার পুরস্কারও দেন 
না। মানুষ শাস্তি বা পুরস্কার শুধু সেই সব 
কাজের জন্য পেয়ে থাকে যা মানুষ 
ইচ্ছাকৃতভাবে করে । আল্লাহ বলেন, 
৮5৩৫৫ 55৫ ৪৭ 
“সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং 
তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে ।” 


তখন সে তার ধারণা মতে তার 
তা ডেকে থাকে । এটাই 


আবার আল্লাহর অস্তিত্বে ইচ্ছে করে 
বিশ্বাস না আনা এবং আল্লাহর বিধান মতে 


প্রাকৃতিক নিয়ম । এই নিয়ম ভঙ্গ করা 


না চলার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে । 


কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই 
কোনো মানুষের পক্ষে নাস্তিক হওয়াও 
সম্ভব নয়। 
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প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডভি.সি ও দাখিল পরীক্ষায় ++ সহ শতভাগ পাশ 
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প্রিন্সিপাল 
ভাইস প্রিন্সিপাল 
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গা সর্দি উ রশি 2৬৬৮) 
“কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং 
পরস্পরকে তাকাদ করে সত্যের এবং 
তাকীদ করে সবরের 1 


এছাড়াও অনেক আয়াতে আল্লাহর বিধান 
না মানার কারণে আখেরাতে শাস্তির কথা 
বলা হয়েছে। 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝাই গেল যে, 
নাস্তিকতা বাড়বে না। তবে 
বিধানপালনকারী মানুষের সংখ্যা অথবা 
ধর্মপালন না করা মানুষের সংখ্যা বাড়তে 
পারে । অনেক মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে 
কিন্তু ধর্মীয় বিধান পালন করে না। এটা 
সবধর্মের বেলায় সত্য ৷ তারা বাস্তবে 
ধর্মের বিধান পালন না করলেও ধর্মের 
প্রতি তাদের ভালোবাসা রয়েছে । তারা 
নাস্তিকতা পছন্দ করে না। এখানে বলে 
রাখা ভালো যে, ধর্ম সেই বিধানকে বলা 
হয় যেটা আল্লাহ মানুষের জীবনবিধান 
হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন । অথবা 
আল্লাহর দেওয়া বিধান মনে করে মানুষ 
পালন করে । কোনো মানুষের বানানো 
বিধানকে ধর্ম বলা উচিত নয় । 
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সাস্লোর ৫ম বশে পদাপর্ন 


০০০4 ৬ 


ক্যাম্পাস ৪ 
তরিকা ভিলা ল্যোব এইভ সংলগ্ন) 


একাডেমী স্কুলের পপ শবে 
একাডেমী সে 


চর 
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প্রভাতের সোনালি সূর্য প্রতিভাত হবেই 


মাওলানা নজরুল হাফীয নদভী 
অনুবাদ: হাফেয রিদওয়ানুল কাদের 


মিডিয়া । আরবীতে বলা হয়, [াাণা]া]। 
আসলে মিডিয়া কী? মিডিয়া মানে, 

গণমাধ্যম | প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্রনিক 
মিডিয়া যথা- বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা 
রেডিও টেলিভিশন সবই গণমাধ্যম । 
অর্থ্যাৎ যাকে অবলম্বন করে কোন তথ্য, 
ধারনা, শিক্ষা ও বিনোদন ব্যাপক 
জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো হয়, তাই 
মিডিয়া । 


মিডিয়া ও দাওয়াত 

পবিত্র কুরআনে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের 
অর্থ প্রকাশ করার জন্য দাওয়াত শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি 
অতিব্যাপক, , _ সাহিত্যপূর্ণ, 
অলংকারপূর্ণ ও শক্তি শব্দ। এর 
বিকল্প অন্য কোন শব্দ নেই । দাওয়াত 


নভেম্বর'১৫ 


শব্দ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত 
হয়েছে । যেমন_ 
2 চলা আসা? এপ্িড ও ৬৮ ৬, ১ 
৩০৩৪ 2 5৩6 ৬৩৮ &ে ডি 28১৩ 
9৩29৭ 2528 5৯০৩৮ 
“আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি 
(দাওয়াত) আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা 
বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং 
তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত 
পন্থায় ১ 
উপরিউক্ত আয়াতে দাওয়াত বা আহবান 
শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, ওলামায়ে 
কেরাম ও দীনদার শ্রেণীর দায়িত্ব হল 
আল্লাহ ও তার মনোনীত দীনের প্রতি 
মানুষকে আহ্বান করা । দাওয়াত শব্দ 
দ্বারা যে মর্মার্থ ফুটে উঠে তা নিম্নরূপ, 


দাওয়াত পরিভাষার মধ্যে ব্যাপক 
জনগোষ্ঠীর নিকট পয়গাম পৌছানো কিং 
সীমিত ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট 
আহ্বান পৌছানো, উভয়ই শামিল 
রয়েছে । তেমনিভাবে সম্বোধিত ব্যক্তির 
ব্যাপারে দাঈর দায়িত্ববোধ ও অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে। সে দায়িত্ববোধ হল, দাওয়াতের 
প্রতি দাঈর পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস থাকতে 
হবে । মোট কথা, দাওয়াহ শব্দের মধ্যে 
নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও 
সংগ্রামের অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে । 
আধুনিক যুগের পরিভাষায় ডাইনামিক 
আন্দোলন এবং নিরলস নিরবচ্ছিন সংগ্রাম 
বলা যেতে পারে । যে সংগ্রাম আজকে 
ূর্ণমাত্রায় আ্তাম দিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া । 
তাই ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য মিডিয়ার 
মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত বিধানকে বৃহত্তর 


আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেওয়া । কিন্তু 
তিক্ত হলেও বাস্তবতা যে, আজকে সমগ্র 


এটিই কুরআনের ই'জায, অলৌকিকতা, 


অন্বেষণ করা ও তার অধিকার হরণ করা 


অনন্যতা, বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য | বর্তমান যুগ 


মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাবিশ্বের মিডিয়া 
আগ্রাসনের শিকার ৷ মিডিয়ার কল্যাণে 
আজকে পশ্চিমারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


যেহেতু মিডিয়ার যুগ, মিডিয়ায় পারে 
একটি মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনীকে বাস্তবে 


নয় । ইসলামী মিডিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য 
হল, ব্যক্তির সংস্কার-সংশোধন এবং শান্তি 
র সমাজ গঠন ও বিনিমা্ণ | 


রূপ দিতে । ঠিক তেমনিভাবে মিডিয়ার 


মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, উ্কানিমূলক 
তথ্য-বক্তব্য পরিবেশনের মাধ্যমে 


মাধ্যমে একটি ম্যাসেজকে পৌঁছিয়ে 
দেওয়া যায় পুরো বিশ্বে এক সেকেন্ডে। 


ইসলামকে ধ্বংস করার এক ভয়ংকর 
হোলিখেলায় মেতে উঠেছে । কথায় কথায় 


তাই হব্বপন্থীদেরকে হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকলে চলবে না | তবে হ্যা, ইসলামী 


মুসলমানদেরকে জঙ্গী, উগ্রবাদী, উগ্রপন্থী- 
সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। 


মিডিয়াকে হতে হবে প্রচলিত মিডিয়া 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । তাকে কিছু 


সিএনএন, রয়টার্স, বিবিসি ও ভয়েস অব 
আমেরিকার মতো বাঘা বাঘা সং 

মাধ্যমগ্তলো কোথাও ইসলামের গন্ধ 
পেলেই মৌলবাদ আবিষ্কারের নেশায় 
মেতে উঠে । ইসলামী আদর্শ বিলীন করে 
মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতাহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা । 
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, 
এ ব্যাপারে মুসলিম বিবেকদের নীরবতা, 
উদাসীনতা আমাদেরকে চরমভাবে হতাশ 
করেছে । আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত । 
কারণ যে মিডিয়া, ইন্টারনেট তথা 
আধুনিক আবিষ্কৃত বস্ত দ্বারা দীন 
ইসলামের শাশ্বত বিধানকে আমরা বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর কাছে আরো ব্যাপক ও বিস্ত 
২তভাবে পৌঁছাতে পারতাম সে ব্যাপারে 
আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। 
ইসলামের আবিভবি গোটা বিশ্ব ও সমগ্র 


অনন্য-বৈশিষ্ট্ের অধিকারী হতে হবে । 
নিমে ইসলামী মিডিয়ার কিছু মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল, 


সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা 


ইসলামী মিডিয়ার তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট 
হল, সার্বক্ষণিক জাগৃতি ও তন্তাবধান ।সে 
সমাজের বিদ্যমান খারাবী ও 
দৌধক্রটিগুলোকে আপন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, 
তার পুরো অবস্থা নোট করে, তার গভীরে 
ক্রিয়াশীল উপাদান ও কারণগুলোর 
অনুসন্ধান চালায় এবং তার ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ করে, যাতে বাস্তবতার গভীরে 
পৌঁছে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে 
পারে । ইসলামী মিডিয়া উটপাখির মতো 
পরিস্থিতি থেকে চক্ষু বন্ধ করে চলে না। 
শিশুতোষ ও প্রোগ্রাম এবং 


আজ যখন চারদিকে রুগ্ন ও অসুস্থ 


খেলাধুলার মাধ্যমে জনগণের মন 


রাজনীতির জয়জয়কার এবং বিভিন্ন প্রকার 
মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও ধোৌকা-প্রতারণার 
রাজত্ব চলছে, তখন শুধু ইসলামী মিডিয়ার 
কাছে এই প্রত্যাশা করা যায় যে, সে 
সর্ববিস্থায় সততা ও বস্তনিষ্ঠতা বজায় 


রেখে চলবে । 


পবিত্র ও উন্নত উদ্দেশ্য 

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া যেসব 

উদ্দেশ্যের বিকাশকে তাদের লক্ষ্য 

বানিয়েছে, সেগুলো নিয়রূপ, 

১. বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে শক্রতা, 
বিদ্বেষ, ঘৃণা ও মতানৈক্য উসকে দিয়ে 


ভোলানোর চেষ্টা করে না। বরং ইসলামী 
মিডিয়া বাস্তব সমস্যা-সংকটের সার্বিক 
পর্যালোচনা করে । নব উদ্ভুত সমস্যা- 
সংকট সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে । 
জাতির মাঝে বৃহত্তর এক্য-সংহতি 

করে বিভেদ অনৈক্য থেকে বাচানোর 
করে । সমস্যা-সংকট সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত করার নাম ইসলামী মিডিয়া । 
সমস্যা-সংকটকে উস্কে দিয়ে ব্যবসা 
করার নাম ইসলামী মিডিয়া নয় | ইসলামী 
মিডিয়ার উদ্দেশ্য ব্যবসা হওয়াটা 
অকল্পনীয় । সবেপিরি ইসলামী মিডিয়া 
হবে একটি সফল মিডিয়ার প্রতিকৃতি | 
সমাজকে অনৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক 
অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে সে 


আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে । এবং 


মানবতার জন্য | তাই ইসলামের চিরন্তন আঞ্চলিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ, গৌড়ামি ও 
আহ্বানকে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের বিস্তার ঘটানো । 

ছড়িয়ে দিতে পারতাম দেশ থেক ২. সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে 
দেশান্তরে । আমরা যদি একটি শক্তিশালী এবং সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের 


ইসলামী মিডিয়া গড়ে তুলতে পারি তাহলে 
আর আমাদেরকে অসহায় হয়ে বসে 
থাকতে হবে না। নির্ভর করতে হবে না 


বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা । 
পক্ষান্তরে, ইসলামী মিডিয়া ব্যাপকভাবে 
মানবতার স্বার্থ ও কল্যাণের সংরক্ষক এবং 


শান্তি-নিরাপত্তী ও মানবতাকে সামাজিক 


ইনুদী-খিস্টানদের পরিবেশিত তথ্য- 
উপাত্তের উপর | কারণ, আল্লাহ পাক 
কুরআনে করীমে নির্দেশ দিয়েছেন, 

উদ ৩১৪৪৫০৫া১-াও 
বাতিল যখন যে পদ্ধতিতে আসে 


তোমাদেরকে ঠিক সে পদ্ধতিতেই অগ্রসর 
হতে হবে ।” 

বিশ্ববিশ্রুত কুরআন বিশ্লেষক হাফেয 
ইবনে কাসীর (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
889৩ ব্যাপক শব্দ, তা দ্বারা প্রতিটি যুগে 
অপশক্তি যে পদ্ধতিতে আসে হককে ও 
ঠিক সে পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে । 


নভেম্বর'১৫ 


অনৈক্য-বিচ্ছুভ্খলা থেকে মুক্ত করা তার 
মৌলিক কর্তব্য মনে করে | সে কুরআনের 
চিরন্তন-চিরস্থায়ী বাস্তবতা এবং প্রকৃতির 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়-ইনসাফের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামালা এবং উজ্ভ্বল 
আলোকিত জীবনের সোনালী রাজপথের 
দিকে পথনির্দেশ করে | তার মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য গড়া, ভাঙ্গা নয় । সমাজকে অনিষ্ট 
ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা, অনিশ্চয়তা 
ও অস্থিরতার পথে ঠেলে দেয়া নয়। 
মানুষের সম্মান করা, তার ইজ্জ্বত-সম্রম 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তার দোষ-ক্রুটি 


সমাজকে কুরআন-সুন্নাহর আলোয় 
উদ্ভাসিত করতে তার অবদান হবে 
অপরিসীম । 

সর্বশেষে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াত আরো বেগবান ও 
ত্বরান্বিত এবং আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক 
হোক । মহান প্রভুর শাহী দরবারে এই 
প্রত্যাশায় করি। আল্লাহ আমাদের 
সবাইকে তার দীনের জন্য কবুল করুন! 
আমীন । 

(মাওলানা নজরুল হাফীয নদভী কৃত 
মাগরেবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত 
নামক গ্রন্থের বিভিন অধ্যায়ের 
অতিসংক্ষিপ্তসার) । 


১ আল-কুরআন, সরা আান-নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনফাল, ৮:৬০ 
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মাযহাব অনুসরণ কেন অপরিহার্য? 


শাহ নজরুল ইসলাম 


প্রতিপাদ্যসার 


মাযহাব 
মাযহাব অর্থ: ধর্মমত, বিশ্বাস, তরীকা, 


মাযহাব নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠেছে । বলা 
হচ্ছে মাযহাব এবং ধর্ম-সমার্থক | কারো 
মাযহাব অনুসরণ করা মানে তার ধর্ম 
অনুসরণ করা । আর আল্লাহর নিকট 


পন্থা, পদ্ধতি, উৎস, মুল । বহুবচনে 
“মাযাহিব' ১ 


একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন হচ্ছে ইসলাম । 
সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা 
মাযহাব অনুসরণের সুযোগ নেই । কেউ 
এটি করলে তা হবে শিরক ।” 

মারাত্বক কথা বলা থেকে মহান আল্লাহ 


মতবাদ, আদর্শ, বিশ্বাস ।* অনেকগুলো 
শাব্দিক অর্থ থেকে কেবল “ধর্ম অর্থ নিয়ে 
মাযহাবের ওপর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করা 
হচ্ছে অথচ এ অর্থে কেউ মাযহাব 
অনুসরণ করে না, করতে বলেও না। 


আমাদের হেফাযত করুন । মাযহাব 


দীনের মূল দাওয়াত হচ্ছে নিরষ্কুশভাবে 


সম্পর্কে অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ এহেন মন্তব্যের 


আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। 


কারণ হতে পারে । বর্তমানে কিছু মানুষ 
নিজে নিজে মুজতাহিদ হয়ে মাযহাব- 
বিরোধী এক নতুন ফিতনা শুরু করেছে। 
তাদের নানা তৎপরতা ও বক্তব্য সমাজে 


এমনকি নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণ এ 
জন্যই অপরিহার্য যে তিনি তার কথা ও 
কাজে আল্লাহ তা“আলার হুকুম আহকামের 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তাই কোনটি হালাল, 


অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে । অথচ ইসলামী 


কোনটি হারাম? কোনটি বৈধ, কোনটি 


জীবন যাপনের জন্য মাযহাব অনুসরণ 


অবৈধ? এ সকল বিষয়ে একনিষ্ভাবে 


অপরিহার্য । প্রকৃত অর্থে কুরআন -সুমাহর 


কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 


না অস্পষ্টতা, সংক্ষেপন, দুর্বোধ্যতা 

বা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে 
রা ফকীহ ইমামের ব্যাখ্যা মেনে 
চলাকেই মাযহাব অনুসরণ করা বলে। 
আজকের প্রবন্ধে আমরা কুরআন হাদীসের 


অনুসরণ করতে হবে । আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) ব্যতীত 


অন্য কারো আনুগত্যের কথা বলে এবং 


তাকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে অনুসরণীয় 
মনে করে, সে নিশ্য়ই ইসলামের 
গপ্ভিবহির্ভূত। সুতরাং কুরআন-সুননাহর 


প্রকৃতি_ও হাকীকত, এর গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খতিয়ে না | 


আহকামের আনুগত্য করা প্রতিটি 
মুসলিমের ওপর ফরয । 


যে কোন মানুষ তা পড়লে কোন জটিলতা 
ছাড়াই এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে। 
যেমন- ইরশাদ হয়েছে, 

[ডালি 2পর্ণঠ 2 555 
“তোমরা একে অন্যের অসাক্ষাতে বদনাম 
করো না 


যিনিই আরবী ভাষা জানেন, তিনি এ 
বাণীর অর্থ বুঝতে পারবেন । যেহেতু এতে 
কোন দুর্বোধ্যতা নেই এবং শরীয়তের 
অন্য কোন দলীলও এর বিরোধী নয়, তাই 
এখানে কোন জটিলতা নেই । 
তেমনি, নবী করীম (সা.)-এর হাদীস: 
1৩০ 6 ৪০০ 
“কোন অনারবের ওপর কোন আরবের 
মর্ষাদা নেই 
এ বক্তব্যও সম্পূর্ণ দ্যর্থহীন ৷ যাতে কোন 
বক্রতা, দ্বিধা, সন্দেহ নেই। আরবী 
জানেন এমন সকলেই অনায়াসে এর অর্থ 
অনুধাবন করতে পারবেন |] 
পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর এমন অনেক 
দুর্বোধ্যতা ও একাধিক অর্থ গ্রহণের 
অবকাশ রয়েছে কিংবা কুরআন মজীদের 
অপর একটি আয়াত বা নবী করীম (সা.)- 
এর কোন হাদীসের সাথে বাহ্যত বিরোধ 


মাযহাব নিয়ে যারা সংশয়-সন্দে 
নিপতিত তারাও প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত 
হতে পারেন ইনশাআল্লাহ । 


কুরআন-সুন্নাহর এমন অনেক বিধান 


পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 


আছে, যেগ্তলোতে কোন অস্পষ্টতা, 
সংক্ষেপন, দুর্বোধ্যতা কিংবা বিরোধ নেই । 


ই? 


উচু 2৫৫ ৩৬৮৪6 ৩৪ ও? 
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“তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ যেন তিন “কুরুঃ 


দিয়ে সে মতের অনুসরণ করবো? নিশ্চয় 


বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা যদি 


অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ।* 


উক্ত আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের 
ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে এবং এর জন্য 
“তিন কুরৃ* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 
'কুরু' শব্দটি আরবী ভাষায় মহিলাদের 
“মাসিক খতুপ্রা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
আবার পবিত্রতা (০৫৮) অর্থেও ব্যবহৃত 
হয় । মহিলাদের দুই খতুত্রাবের মধ্যবর্তী 
সময়কে তাহুর বা পবিভ্রাবস্থা বলা হয় ।* 
যদি প্রথম অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে 
আয়াতের অর্থ হবে “তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত 
তিন মাসিক অতিবাহিত হওয়া ॥ আর যদি 
দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ 
হবে ৩ পবিত্রতা (৮৮) অতিবাহিত হওয়া । 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো একজন সাধারণ মানুষ 
কোন অর্থের ওপর আমল করবে? এ 
ক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদ আলিমের 
মতামতকে প্রাধান্য দিবে, নাকি নিজে 
নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে সকল সুস্থ বিবেকের মানুষই 
বলবেন মুজতাহিদ আলিমের মতামত 
মেনে চলাই নিরাপদ । আর এটাই হচ্ছে 
মাযহাব অনুসরণ | 
২. এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
এ। ৩2 ৮০০ ১১৪৫5 47০0 456 01৬৮ 
(৯55 
“যে ব্যক্তি মুখাবারাহ চাষাবাদ ছাড়বে না, 
সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 
পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখে 1” 


মুখাবারা হলো জমি বর্া দিয়ে একথা বলা 
যে, ফসলের চার ভাগের এক ভাগ 
আমার বা “তিন ভাগের এক ভাগ 
আমার |” 

এ হাদীসে শর্ত করে জমি বর্ণা দেয়া 


দ্বিতীয় মতের পক্ষেই বলবেন, আর এটাই 


ন্যায়নিষ্ঠা ও বাস্তবদর্শিতার সাথে কাজ 


হচ্ছে মাযহাব অনুসরণ । কোন বিবেকবান 
মানুষ কী রোগীর চিকিৎসা তার নিজের 
সিদ্ধান্তে নিতে বলবেন নাকি বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারের পরামর্শে? শেষেরটাই বলবেন, 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে একেই বলে মাযহাব 
অনুসরণ | 

৩. এক হাদীসে রাসুল্লাল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

92 2৫০) 42 (৩৫ ৩০ 
“যার নামাযে ইমাম আছেন, তার ইমামের 
কিরাত তার কিরাত বলে গণ্য হবে 1১ 
এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে ইমাম যখন 
কিরাআত পড়বেন, তখন মুকতাদীকে 
নীরব থাকতে হবে ৷ আবার নবী করীম 
সা.) ইরশাদ করেছেন, 

15502259571 
“যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতিহা পড়েনি, 
তার নামায হয়নি ৮১] 

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে প্রত্যেক 
নামাধীর জন্য সুরা ফাতিহা পড়া 
আবশ্যক | এবারে উভয় হাদীস সামনে 
রাখলে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয়, হয়তো 
প্রথম হাদীসকে আসল ধরে বলা হবে যে, 
দ্বিতীয় হাদীসে কেবল ইমাম এবং একাকী 
হয়েছে অথবা দ্বিতীয় হাদীসকে মূল ধরে 


বলা হবে যে, প্রথম হাদীসে কিরাতের অর্থ 


হচ্ছে সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কোন সূরা 
পাঠ করা | অথবা সূরা ফাতিহা এ হুকুমের 
বহির্ভঃ 

কুরআন হাদীস গবেষণা করে আদেশ 
নিষেধ করণীয় বর্জনীয় বিধান বের করতে 
গিয়ে এ ধরনের অনেক জটিল সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরণের সমস্যার 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ বর্গা দেয়ার 
আবার অনেক পদ্ধতি আছে । হাদীস 
শরীফ এ ব্যাপারে নীরব | শর্ত সাপেক্ষে 
বর্া দেয়ার সকল পদ্ধতি কি নাজায়েয? 
নাকি কোন পদ্ধতি জায়েয এবং কোন 


বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে এসব জটিল 
সমস্যাদির ক্ষেত্রে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেব 
এবং তদনুযায়ী আমল করবো নাকি এ সব 
বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে 
দেখবো যে আমাদের জ্ঞানীগুণী 


পদ্ধতি না-জায়েব£ঃ এ হাদীসে উভয় অর্থ 


পূর্বপুরুষগণ_ কুরআন-সুনাহর এ সব 


গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে প্রশ্ন হলো 
যে, মুখাবারাহকে সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয 
বলা হবে নাকি এতে ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ বা 


বাণীর অর্থ কী বুঝেছেন? যেমন প্রথম যুগ 
কুরূনে উলা'র যেসব মনীষীদেরকে 
আমরা কুরআন ও সুন্নাহর বিজ্ঞানে 


প্রকারভেদ করার সুযোগ আছে? বলুন! 
এমন জটিল প্রশ্নের সমাধান আমার মত 
নালায়েক নিজে নিজে নেবো নাকি কোন 
মুজতাহিদ ইমামের মতামতকে প্রাধান্য 


নভেম্বর*১৫ 


পারদর্শী হিসেবে পাই, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি 
ও দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করবো এবং 
তারা যা বুঝেছেন এর ওপর আমল 
করবো । 


করি তাহলে উন্লিখিত দুটি পদ্ধতির 
প্রথমটি বি এবং 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে উত্তম ও সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা । এটা শুধু বিনয় ও নম্রতাই নয় 
বরং একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা । 
বলাবাহুল্য যে, জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধাশক্তি, 
সততা, সাধুতা, সুবিচার ও দীনদারী 
ধর্মানুরাগ, সংযমশীলতা ও 
আল্লাহভীরুতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা 
এতই রিক্তহস্ত এবং পশ্চাদপদ যে “কুরূনে 
উলা'র সাথে আমাদের কোন তুলনা-ই 
চলে না। যে মুবারক পরিবেশে কুরআনে 
করীম অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রথম যুগের 
আলিমগণ সেই প্রেক্ষাপটের নিকটজন | 
সুতরাং তাদের এ নৈকট্যের ফলে 
কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অর্থ হৃদয়জম করা 
তাদের জন্য সহজতর হয়েছে । পক্ষান্তরে 
আমরা নবী করীম (সা.)-এর যুগ থেকে 
এতো দীর্ঘকাল পরে জন্মেছি 
হাদীসের 
এবং পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতির ধরণ এবং এর 
হুবহু চিত্র হদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে 
বড়ই কঠিন । 

অথচ কারো কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে 
এসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরি । 
উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবারে 
আমরা যদি জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না 
করে কুরআন-সুন্নাহর ভিন্নার্থক জটিল 
বিষয়গ্তলোতে সেই অর্থ গ্রহণ করি, যা 
আমাদের মুজতাহিদ আলিম গ্রহণ 
করেছেন, তখন বলা হবে যে, আমরা 
অমুক আলিমের তাকলীদ করেছি। এটাই 
হচ্ছে মাযহাব অনুসরণের মুলকথা | 
এতক্ষণে আশাকরি এ বিষয়টি স্পষ্ট 
হয়েছে যে, ইমাম ও মুজতাহিদের 
তাকলীদ কেবল সেসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, 
যেখানে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম বুঝতে 
গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । হয়তো 
কুরআন-সুনাহর বক্তব্যের একাধিক অর্থ 
হবে অথবা তাতে অস্পষ্টতা থাকবে অথবা 
কুরআন হাদীসের দলীলাদি পরস্পর 
বিরোধী হবে । অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহর 
যে সব বিষয় সুস্পষ্ট, অকাট্য কিংবা যাতে 
কোন জটিলতা নেই, ব্যাখ্যা বিশ্বেষণের 
প্রয়োজন নেই এবং যা পরস্পর বিরোধীও 
নয়। সেখানে কোন ইমাম বা 
মুজাতাহিদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই । 
খ্যাতিমান হানাফী আলিম আল্লামা আবদুল 
গনী আন-নাবলুসী (রহ.) লিখেছেন, 


___ 0 আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
“সেসব মাসাইল যাতে উম্মাহর একমত্য 


২. সেসব মাসআলা যাতে শরীয়তের 


প্রতিষ্ঠিত এবং যে সব বিষয়ে শরীয়তের 
বিধান সুস্পষ্ট, সেখানে চার ইমামের 
কারো অনুসরণ আবশ্যক নয় । যেমন 
নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়া 
এবং যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, হত্যা, 
চুরি-ডাকাতি ইতাদি হারাম হওয়া । প্রকৃত 
অর্থে তাকলীদের প্রয়োজন হয় এসব 
বিষয়ে যাতে ইমামগণের মতভেদ 

থাকে 1৯২ 

আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহ.) লিখেছেন, 

“শরয়ী বিধান দুই প্রকার । 

১. সেসব বিধি-বিধান যেগুলোতে 
শরীয়তের বক্তব্য অকাট্য ও সুস্পষ্ট । 
যেমন-পাচ ওয়াক্তের নামায, যাকাত, 
রমযান মাসের রোযা ও হজ্জ ফরয 
হওয়া এবং যিনা ব্যভিচার ও মদ্যপান 
হারাম হওয়া । এধরণের সুস্পষ্ট 
অন্যান্য বিধি-বিধান । এসব ক্ষেত্রে 
তাকলীদ বৈধ নয়। কারণ এগুলো 
সকলের বোধগম্য, সুতরাং এতে 
তাকলীদের কোন প্রয়োজন নেই । 

২. সেসব বিষয় যা চিন্তা গবেষণা ও যুক্তি- 
প্রমাণ পেশ করা ছাড়া জানা সম্ভব হয় 
না। যেমন- ইবাদত বন্দেগী, 
সামাজিক আচার আচরণ, বিয়ে শাদীর 
প্রাসঙ্গিক মাসআলাসমূহ | এসব ক্ষেত্রে 
তাকলীদ বৈধ। কেননা আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 

৯৫৮৫ এ ৩) ৮61৫৮ ঠি৬$ 

“তোমরা যদি না জান, তাহলে শরীয়ত 

বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও 1” 


সর্বোপরি এটি এ জন্যে যে আমরা যদি 
দীনের এসব আনুসাঙ্গিক জরুরি 
বিষয়াবলীতে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদের মত 
মেনে চলা নিষেধ করে দেই, তবে অর্থ 
হবে যে, প্রতিটি মানুষ দ্বীনি জ্ঞানার্জনে 
লেগে যাক । আর সকলের ওপর তা 
আবশ্যক করার ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে । ক্ষেত-খামার 
কৃষি ও গৃহপালিত গবাদিপশু পালন, 
ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যের ধ্বংস 
অনিবার্ষ হয়ে পড়বে । সুতরাং এরূপ 
নির্দেশ দেওয়া যায় না 1১৪ 

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা মনীষী হাকীমুল 
উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) লিখেছেন, শরীয়তের 
মাসআলা তিন প্রকার | যথা_ 
১. সেসব মাসআলা যাতে শরীয়তের 

দলীল দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী । 


নভেম্বর'১৫ 


তাকলীদের উক্ত সংজ্ঞা পরিষ্কার করে দিল 


দলীল পরস্পর বিরোধী নয়, কিন্তু 


যে অনুসারীগণ তাদের ইমামের কথাকে 


একাধিক অর্থ জ্ঞাপক | বিভিন 
দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অর্থ নিকটতম 
আবার কোনটা দূরতম মনে হয় । 

৩. সেসব মাসআলা যাতে কোন বিরোধ 
নেই এবং একক অর্থ জ্ঞাপক | 
অতএব প্রথম প্রকারের বিরোধ মিমাংসার 
জন্যে মুজতাহিদের ইজতিহাদ এবং যারা 
মুজতাহিদ নয়, তাদের মাযহাব 

অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে । 

দ্বিতীয় প্রকারকে “যান্নিউদ দালালাত' বলা 

হয়। তাতেও সস্তাব্য অর্থসমূহের কোন 

একটি নির্দিষ্টকরণের জন্য ইজতিহাদ ও 

তাকলীদের দ্বারস্ত হতে হবে । 

তৃতীয় প্রকারকে “কিতইয়্যুদ দালালাত' 

বলে। এতে আমরা ইজতিহাদ ও 
কোনটাকেই জায়েয মনে করি 


লা 
এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল 
যে, কোন ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ 
করার অর্থ কখনোই একথা নয় যে, স্বতন্ত্র 
সত্তা হিসেবে তার আনুগত্য ওয়াজিব মনে 
করে অনুসরণ করা হচ্ছে । অথবা তাকে 
শরীয়ত প্রণেতা বা আইন প্রণেতার মর্যাদা 
দিয়ে তার প্রতিটি কথার অনুসরণ জরুরি 
মনে করা হচ্ছে বরং এর উদ্দেশ্য কেবল 
কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ | তবে কুরআন- 


সুন্নাহর মর্মকথা এবং এর প্রকৃত অর্থ 


বুঝার জন্যে আইন বিশেষজ্ঞ ও 
বিশ্েষকরেপে তাদের বর্ণিত ব্যাখ্যা 
বিশ্েষণের ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে 
মাত্র। এ কারণেই কুরআন-সুন্নাহ 
দ্যর্থহীন নির্দেশাবলীতে কোন ইমাম বা 
মুজতাহিদের অনুসরণ আবশ্যক নয়। 
কেননা সেখানে আল্লাহ এবং তার রাসূল 
(সা.)-এর আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য কোন 
ইমামের সাহায্য ছাড়াই সহজবোধ্য | 
কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণ করার 
অর্থ হচ্ছে তাকে কেবল ব্যাখ্যাদাতার 
মর্ধাদা দেয়া এবং স্বতন্ত্র সত্তারপে তার 
অনুসরণকে ওয়াজিব মনে না করা। 
যেমন) আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ও 
আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাকলীদের 
নিয়রূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন, 

৬০] 2 এ ৮ ০১৬ এ এজ 
“তাকলীদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের 
কথাকে শরীয়তের ০৮ বা উৎস মনে না 
করে আমল করা ।”*৬ 


শরীয়তের উৎস মনে করে না। কারণ 
শরীয়তের উৎস হচ্ছে কেবল কুরআন 
এবং সুন্নাহ এবং এ দুটোর পর ইজমা ও 
কিয়াস । তবে অনুসারীগণ একথা 
বুঝেশুনেই মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী 
আমল করে যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহ 
জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ । অতঃপর তিনি 
কুরআন-সুনাহর যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা 
আমার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 
এবার ইনসাফের সাথে বলুন যে, এর 
মাঝে কোন কথাটি এমন রয়েছে যাকে 
“পাপ' কিংবা শিরক" বলা যাবে? যদি 
কোন মানুষ ইমামকে আইন প্রণেতা বা 
স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে তার অনুসরণ 
ওয়াজিব মনে করে তবে নির্দিধায় তার এ 
কাজকে শিরক বলা যাবে । কিন্তু কাউকে 
আইন বিশ্লেষক মনে করে নিজের তুলনায় 
তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শীতার ওপর নির্ভর 
করা তো দীনী ইলমের এ দৈন্য যুগে 
এতটাই জরুরি যে এছাড়া চলার দ্বিতীয় 
কোন বিকল্প পথ নেই। 
উদাহরণ-স্বরূপ মনে করুন, বাংলাদেশে 
ংবিধান ও প্রচলিত আইন আছে। 
সরকার তা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত রূপে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে রেখেছেন । কিন্তু 
দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের 
মধ্যে এমন ক'জন আছেন যে, সরাসরি 
ংবিধান ও আইনের বই পড়ে তদনুযায়ী 
কাজ করতে পারবেন? অশিক্ষিত নিরক্ষর 
মানুষের কথা দূরে থাক দেশের শিক্ষিত ও 
উচ্চশিক্ষিত সমাজের মধ্যে যারা আইন 
নিয়ে রীতিমত লেখাপড়া করেন নি অথচ 
অন্য বিষয়ে অধিক বিজ্ঞ তিনিও এই 
দুঃসাহস করবেন না যে, আইন ও 
ংবিধানের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনের বই 
দেখে সে অনুযায়ী কাজ করবেন । বরং 
তাদের যখন কোন আইন বুঝার প্রয়োজন 
হয়, তখন তারা কোন বিজ্ঞ উকিল, 
আইনজ্ঞ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ তালাশ 
করেন এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
মোতাবেক কাজ করেন। কোন সুস্থ 
বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি এ কর্মপদ্ধতির অর্থ 
এটা বুঝবেন যে, তারা সেই উকিলকে 
আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে এবং 
তারা রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনের পরিবর্তে 
উকিলদেরকে আইন প্রণেতা মেনে 
নিয়েছে? ঠিক একই ব্যাপার কুরআন- 
সুন্নাহর বিধানের ক্ষেত্রে, এর ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের জন্যে য় 
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মুজতাহিদীনের শরণাপন্ন হওয়া এবং 
তাদের ওপর নির্ভর করার নামই মাযহাব 
অনুসরণ । কাজেই এর অনুসারীদেরকে 


এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (েহ.), আতা 


কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে 


ইবনে আবী রাবাহ (েহ.), আতা ইবনে 
সাইদ (রহ.), হাসান বাসারী (রহ.), 


কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে আইম্মায়ে 


আবুল আলিয়া (রহ.)সহ আরো বহু 


মুজাহিদীনের আনুগত্য করছে এ অপবাদ 
দেয়াযাবেনা। 


তাকলীদের প্রকারভেদ 

তাকলীদ দুই প্রকার । যথা- 

১. তাকলীদের জন্য কোন বিশেষ ইমাম 
ও মুজতাহিদ নির্দিষ্ট না করে বরং এক 
মাসআলায় কোন এক আলিমের মত 
গ্রহণ করে অন্য মাসআলায় ভিন্ন কোন 


তাফসীরকার থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
তাছাড়া ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রেহ.) 
এই তাফসীরকে অন্যান্য দলীল-প্রমাণের 
ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখেছেন 
“এখানে “উলুলআমর'-এর অর্থ “ওলামা 
নেওয়াই শ্রেয় ।”১৯ 

ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস (রহ.) 
বলেন, “উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই বরং উভয় অর্থই উদ্দেশ্য । 


আলিমের রায় কবুল করা | তাকলীদের 


সেই প্রকারকে “ত গায়ের 
শাখসী" বলা হয় । 
২.তাকলীদের জন্য কোন নির্দিষ্ট 


মুজতাহিদকে গ্রহণ করা এবং সকল 
বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এ 
প্রকারকে 'তাকলীদে শাখসী+ বলা হয় । 
তাকলীদের উভয় প্রকারের মূল কথা 
হচ্ছে, যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুনাহ 
থেকে আহকাম-ইস্তিম্বাত-উদ্তাবনের 
যোগ্যতা রাখে না, সে যে আলিমে দীনকে 


আর তা এভাবে যে রাষ্ত্রীয় ব্যাপারে 
শাসকবর্ণের আনুগত্য করতে হবে এবং 
শরীয়তের বিষয়ে উলামা ও ফকীহগণের 


শরীয়া বিষয়াদিতে আলিমগণের আনুগত্য 
করতে বাধ্য 1২০ এ 
42০08 9৯1 8505 
এ তাফসীর অনুসারে উক্ত আয়াতে 
বলা হয়েছে, তারা যেন 


তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমল 
করবে । মূলত এটা এমন একটি বিষয়, যা 


আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য 
করে এবং সেসব আলিম ও ফকীহদের 


শুধু বৈধই নয় বরং এর আবশ্যকতা 
কুরআন-সুনাহর বু দলীল দ্বারা 
ত। 


কুরআনুল কারীমে মাযহাব 
অনুসরণের নির্দেশনা 

ইতোমধ্যে তাকলীদের মূলকথা আলোচনা 
করা হয়েছে যার মৌলিক নির্দেশনা 
কুরআন মজীদে পাওয়া যায়। প্রথম 
আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য 
করো এবং তার রাসূলের অনুসরণ কর 
এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে যারা 
উলুল আমর তাদের 1” 


“উলুল আমর'-এর তাফসীর করতে গিয়ে 
কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ 
হচ্ছে মুসলমান শাসকবর্গ । আবার কেউ 
বলেছেন, এর অর্থ ফকীহ আলিমগণ । 
দ্বিতীয় তাফসীরটি হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.)-এর 1৯ 


নভেম্বর”১৫ 


আনুগত্য করে যারা আল্লাহ এবং তার 
রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যাকার ১ 
এ অনুসরণকেই মাযহাব অনুসরণ বলে । 
অবশ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 
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যদি কোন বিষয় নিয়ে তোমাদের মধ্যে 
মতবিরোধ দেখা দেয়, তা হলে তা 
উপস্থাপন কর আল্লাহ এবং রাসূলের 
নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে 
বিশ্বাস করে থাক |” 


এই আয়াত উক্ত তাফসীর মোতাবেক 
একটি_ স্বতন্ত্র বাণী। যাতে 
মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
যেমন আবু বকর জাসসাস (েহ.) “উলুল 
আমর” অর্থ “উলামা, বলার পর এর 
সপক্ষে লিখেছেন, লুল আমর'-এর 
আনুগত্যের আদেশদানের পরপরই মহান 
আল্লাহর নির্দেশ: “যদি কোন বিষয়ে 
তোমাদের পরস্পর মতানৈক্য হয়, তাহলে 
আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট পেশ 
কর" একথার দলীল বহন করছে যে 
“উলুলআমর* দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহগণ | 


তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন 
এরপর বলেছেন, €' ৮৬৫ ৩৫ বলে 
“উলুল আমর'-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যে 
কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা 
দিলে তা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহর মানদণ্ডে পেশ করতে । 
এ নির্দেশে কেবল ফকীহগণকেই করা 
যেতে পারে | যেহেতু সাধারণ মানুষ এবং 
অজ্ঞলোকদের এ মযাদা ও সক্ষমতা 
নেই । কারণ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহর বরাবরে কীভাবে 
তাঁকিত পেশ করতে হয়, তারা 
তা জানে না এবং নতুন নতুন 
সমাধান উদ্ভাবনের জন্য দলীল পেশ করার 
পদ্ধতি ও যোগ্যতা তাদের নেই । সুতরাং 
প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে আলিমগণকে 
সম্বোধন করা হয়েছে 1১৩ 
আহলে হাদীসের খ্যাতিমান আলিম 
মাওলানা নওয়াব সিদ্দিকী হাসান খান 
সাহেব নিজেও স্বীয় তাফসীরে স্বীকার 
করেছেন যে, ৪+-৮%৫ ৩ সম্বোধন 
মুজতাহিদগণের প্রতি করা হয়েছে । যেমন 
তিনি লিখেছেন, “স্পষ্টত এটি একটি 
স্বতন্ত্র সম্বোধন যা মুজতাহিদগণের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে । সুতরাং এর 
অর্থ একথা নেয়া ঠিক হবে না যে, যারা 
ইজাতিহাদের যোগ্যতা রাখে না, তারাও 
বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ সরাসরি কুরআন ও 
হাদীসের মানদণ্ডে বিচার করে নিজেরাই 
সিদ্ধান্ত নেবে। বরং আয়াতের 
প্রথামাংশের নির্দেশে ও সম্বোধন সেসব 
লোকের প্রতি যারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে 
সরাসরি নির্দেশনাবলী উদ্ভাবন করতে 
পারে না। তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসুল 
(সা.)-এর আনুগত্য করা ফরয বলা 
হয়েছে। যার পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ 
লোকজন “উলুল আমর" বা ফকীহগণের 
কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করবে এবং 
তদনুযায়ী আমল করবে । 
আয়াতের শেষাংশের নির্দেশ 
মুজতাহিদগণের প্রতি করা হয়েছে। 
বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমুহে যেন তারা 
আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূল 
(সা.)-এর শরণাপন্ন হন এবং নিজেদের 
উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেন কুরআন- 
সুন্নাহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এরপর 
প্রথম বাক্যে উলিল আমরি মিনকুম" বলে 
অনুসারীদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে 
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মুজতাহিদগণকে ইজাতিহাদের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 


গঠিত এসো ঠঁ ৩9 33 ০2 4825185 
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কা এত 225 ৮9 এ৯ 95১০1 4 5: 
2255 পে এস এড ও গঠ 29 ১৫5 
৩4253০81৪৩৫ 
“যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সং 
(সাধারণ মানুষের) নিকট আসে তখন 
তারা এটা (কোন বাছ-বিচার না করেই) 
প্রচার করে থাকে । যদি এটা রাসূল (সো.) 


শক্তি প্রয়োগ করে যে কর্মপন্থা ঠিক 
করবেন, সকলকে এর ওপর আমল করতে 
হবে; এর নামই মাযহাব অনুসরণ । ইমাম 
ফখরুদ্দীন আর-রাযী_ (রহ.) আলোচিত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অতএব 
প্রমাণিত হলো ইস্তিস্বাত একটি শরীয়ত 
দলীল; আর কিয়াস নিজেই 
তিহাদ_ অথবা এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে 
শরীয়ত স্বীকৃত দলীল । এ কথা যখন 
প্রমাণিত হল তখন আমরা বলবো যে উক্ত 
করছে। 


₹বা তাদের উিলুলআমর' এর গোচরে 
আনতো, তা হলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য 
অনুসন্ধান করে, তারা এর আসল রহস্য 
নির্ণয় করতে পারতো 1” 


এ আয়াতের পটভূমি হলো মদীনার 
যুনাফিকরা যুদ্ধ, শান্তি, নিরাপত্তার 
ব্যাপারে নিত্যনতুন গুজব ছড়াতো | কিছু 
ং্যক সহজ-সরল মুসলমান এসব 
গুজবে বিশ্বাস করে তা প্রচার করে 
বেড়াতেন এবং এতে করে মদীনায় 
অস্বস্থিকর পরিবেশ ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি 
হতো । উক্ত আয়াতে মুমিনদের এহেন 
কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের এ 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ ও শান্তি 
সম্পর্কিত যে কথাই তাদের গোচরে আসে 
তারা তা প্রচার করার পরিবর্তে 
“উলুলআমর' এর কাছে পৌছাবে, তাদের 
মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী বিশেষজ্ঞ, তারা 
উক্ত বিষয়ের গভীরে পৌছে এর মূল রহস্য 
উদঘাটন করবে | এরপর তাদেরকে প্রকৃত 
ব্যাপারে অবহিত করবে । কোন উড়ো 
খবরের ওপর নিজেরা কোন সিদ্ধান্তে 
যাওয়া উচিৎ নয় বরং তাদের কাজ হচ্ছে 
এ ব্যাপারটি তাদের ফকীহ বা নেতৃবৃন্দের 
কাছে পৌছে দেওয়া এবং তাদের নির্দেশ 
মেনে নেয়া । 
এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে 
নাযিল হয়েছিল, তথাপি উসুলে হাদীস ও 
উসুলে ফিকহের সার্বজনীন নীতি হচ্ছে, 
কোন আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের 
জন্য তা অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ অবস্থার 
পরিবর্তে আয়াতের শব্দসমুহের ওপরই 
সাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয় । কাজেই এই 
আয়াত থেকে স্পষ্টতই এই নীতিসিদ্ধ 
নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে যারা অনুসন্ধান 
ও গবেষণার যোগ্যতা রাখে না, সেই 
সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অনুসন্ধানী গবেষক 
আলিমগণের শরণাপন্ন হতে হবে। 
অতঃপর তারা স্বীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনী 


নভেম্বর*১৫ 


১. আধুনিককালের এমন অনেক মাসআলা 


৩. সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো 
উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষেত্রে 
আলিমদের তাকলীদ করা ৫ 


১ মুহাম্মদ ইকবাল ইবনে ফখরুল, আমাদের 
মবিহাৰ কি বিডি জালে বিজ বেতীর 
স্করণ: ১৪৩৪ হি.) 
র্‌ 'মাবানা আবদুল হাফীয_ বলয়াওয়ী, 
মিসবাহুল লুগাত, থানভী লাইব্রেরি, ঢাকা 
(১৪২৪ হি), পৃ. ২৬২ টা 
৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্মান, মুজায়ুল 
ওয়াফী, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, বাং 
পঞ্চদশ সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. _ 


.), পৃ. ৯১৭ 
€ আল-কুরআন, সরা জাল-হুজারাত, ৪৯:১২ 
« (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪, : ২৩৪৮৯, হযরত 
আবু হুরায়রা (রাি.) থেকে বর্ণিত; 
ডা আবু যুহরা, ১০ তত 
ফিকর 
নি খ. ২, পৃ রি 


লাল 
৪5: ফী শরাহি 
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বয়রুত, টি খ. রা পৃ. ১০৪; (খ) 


২০১৪ 


মাওলানা হাসান, 'তানযীয়ুল 
আশতাত হলি. আওয়ীযাতিল 


£ আস-সৃনান, 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৬২, হাদীস: ৩৪০৭ 


দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ২২৮ হাদীস: ২৮৯৮; 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
থেকে বার্ণত 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খর.) খ. ১, পৃ. ১৫১, 
রা ৭৫৬; রা ত উবাদা ইবনুস সামিত 


৯ আল-কুরআন, রা  জাল-হ্জারাত, 


মৃতাফাকি, মাতবুআ দারুল ইফতা, রিয়াদ, 
সৌদি আরব (১৩৮৭ হি"), খ. ৬, পৃ. 


রি বে কায়রো, (প্রথম 


২০০১ খ্রি), খ. ৭ পৃ. ১৮৪; (খ) আস- 
সুযুতী, জাল-ইতকান ফি. উল্লাগিল 
কুরতান, 77775 
আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. 
৯১৯৭ ১৭ 
ফখরুদ্দীন 


কবীর, দার ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: 
১৪২০ হি. ২০০০ প্র.), খ. ২, পৃ. ৪০০ 

জানা কুরআন, 


১১৪১ 

লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. - 

১১৯৯৪ খ্রি.) খ. ২, পৃ ২৬৪ 

২ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, তা 
টির 


রি ০ সুরা টি ৪:৫৯ 
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ংলাদেশের মানুষ যাকাত দেয় । কিন্তু 


মহিলাকে একাধারে ৫০ বছর দুইটি করে 


এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নেই । ফলে 


যাকাত হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার 
মেরুদণ্ড। গরিব ও ধনীর মধ্যে 
সেতুবন্ধন । পৃথিবীর অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় 


উৎপাদনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত শুধু তারাই 
ভোগের অধিকার পান; কিন্তু ইসলামী 
অর্থনীতিতে যারা অক্ষমতার দরুন 
উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন না, 
তাদের জন্যও সম্পদের একটি হিস্যা 
রয়েছে। অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় অক্ষম 
লোকের জন্য সম্পদের যে অংশ রয়েছে 
তা হলো, বিত্তশালীর করুণা ৷ ইসলামী 
অর্থনীতি একে অক্ষম, গরিব ও অসহায় 
বাধ্যতামূলকভাবেই তাদের কাছে 
সম্পদের একটি অংশ চলে যাওয়ার 
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । 

যাকাতে নগদ অর্থ হাতবদল হয়। 
সম্পদে গতিশীলতা আসে। মানুষ 
ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে | ভোক্তা সৃষ্টি হয় । 
ক্রেতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, 
প্রতিষ্ঠা হয় শিল্প-কারখানা | তৈরি হয় 
কর্মসংস্থান । যাকাত কিছুতেই অনুদান 
নয় । যাকাত ফরজ হতেই ধনীরা যেন 
গরিবদের কাছে খণী হয়ে গেল । খণের 
ক্ষেত্রে তার পাওনাদারকে খুঁজে বের করে 
অথবা তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসা তার 
কর্তব্য; তা দিয়ে না আসা পর্যন্ত সে যেমন 
দায়মুক্ত হয় না, তেমনি যাকাতদাতাও এর 
হকদারের কাছে খণী। যাকাতের 
হকদারকে খুঁজে বের করে তাদের হাতে 
তা পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত সে দায়মুক্ত 
নয় । মাথাব্যথাটা তো যাকাতদাতার । 


যাকাত আনতে গিয়ে দুর্ঘটনায় স্বাধীনতার 


শাড়ি দান করলে তার দারিদ্য কি দূর 
হবে? বরং তার দারিদ্য জিইয়ে থাকবে 


পর থেকে প্রায় ৩০০ মানুষ মারা গেছেন । 


যুগের পর যুগ। যাকাতের এ 


স্বাধীনতার পর থেকে ৩০০ পরিবারকে কি 
দারিদ্যযুক্ত করা গেছে এ অপ্রাতিষ্ঠানিক 
যাকাত থেকে? “যাকাতের শাড়ি' বন্টন 
করার জন্য বেছে নেয়া হয় সরু জায়গা । 
ঠেলাঠেলিতে যত আহত-নিহত তত নাম! 


অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ফলে ধনীদের 
বড়লোকি জাহির করার উদ্দেশ্য পুরণ 
হচ্ছে ঠিক; কিন্তু গরিবের কোনো উপকারে 
আসছে না । তাই যাকাতের মূল লক্ষ্যকে 
সফল করতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি 


শাড়ি দিয়ে গরিবের উপকার করার 


পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা 


সদিচ্ছা থাকলে ঢাকঢোল পেটানোর কি 


দরকার । 


প্রয়োজন? একটি এলাকার গরিবদের 


মালয়েশিয়ায় যাকাত আদায় ও বিতরণের 


তালিকা করে যাকাতের পণ্য তাদের ঘরে 
পৌছে দেয়া দুরূহ নয় নিশ্চয়ই । 
“যাকাতের শাড়ি” কতটা উপকারে আসে? 


সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হলো 'লেমবাগা 
যাকাত সেলেঙ্গর” ৷ সংস্থাটি “সেলেঙ্গর 


দেখা যায়, একেকজন গ্রহীতা ১০টির 


প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে । ২০০৬ সালে 


মতো কাপড় পাচ্ছেন । যাকাতদাতা 


এর নাম হয় “লেমবাগা যাকাত সেলেঙ্গর' 


হয়তো তা কিনছেন ২০০ টাকায় আর 


(এলজেডএস) । ২০০২ সাল থেকে ই- 


গ্রহীতা তা ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি 
করছেন । এর চেয়ে ২০০ টাকা দিয়ে 


যাকাত ব্যবস্থাপনা ইন্টারনেটে যাকাত 
প্রদান ও গ্রহণ) চালু করে সংস্থাটি । এর 


দিলেই তো ভালো ছিল। না তাতে তো 
'দানবীর' হিসেবে প্রচারটা কম হয়ে যায় । 
১০০ কাপড় দিয়েই যদি 'দানবীর' হিসেবে 
প্রচার পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কী! ২০০ 
টাকায় যাকাতের কী হয়! শাড়ি? তাও 
আবার অর্ডার দিয়ে যত নিমানের হতে 
পারে । এ তো যাকাত নয়। তা হলো 


অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২ 
বিলিয়ন রিঙ্গিট এরও বেশি যাকাতের অর্থ 
বিতরণ করেছে৷ তালিকাভুক্ত ২৬ হাজার 
৬৯টি নিঃস্ব পরিবারকে কেন্দ্র করেই 
তাদের এ কাজ । মজার বিষয় হলো, এর 
৪১ শতাংশই তারা ব্যয় করেছে শিক্ষা 


ধনাঢ্যদের আত্মপ্রচারের মাধ্যম । যাকাত 


খাতে | যাকাতদাতার পরিমাণ প্রায় ৩ 


হিসেবে কাপড় না দিয়ে যাকাতের গাড়ি, 


লাখ । অথচ দেশটির জনসংখ্যা ৩ কোটির 


রিকশা, সেলাই মেশিন, ঠেলাগাড়ি হলে 


মতো । প্রতি বছর যাকাতদাতার সংখ্যা 


কী সমস্যা? ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিয়ে 


বাড়ছে গড়ে প্রায় ২১ শতাংশ । 


সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে 
বিশেষ কিছু করা যায় না। একজন 


যাকাতদাতার হার যেভাবে বাড়ছে তাতেই 
বোঝা যায় কত জন লোক প্রতি বছর 
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দারিদর্ট থেকে মুক্তি পাচ্ছে। প্রতি বছর 
যাকাত আদায় বাড়ছে গড়ে ১৫ শতাংশ । 
যাকাত বেড়ে যাওয়াই তো প্রমাণ করে, 
দেশের সম্পদও বাড়ছে । 
বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে 
অতিদারিত্ব্যের হার ২৪.৪৭ শতাংশ [দৈনিক 
আমাদের সময় : ২১-১০-২০১৪)। ভূমিহীন 
পরিবারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৮ হাজার 
৮৭৬ | /দৈনিক ইভেফাক : ১৭-১১-২০১৪] । এ 
১৬ লাখ প্রায়) পরিবারের দারিদ্ব্যের 
বিপরীতে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ 
কত? ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ 
ফোরামের (আইবিসিএফ) তথ্য মতে, শুধু 
ব্যাংক ডিপোজিট থেকেই বছরে ১৩ 
হাজার ৫০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় 
করা সম্ভব টনিক কালেরকণ্ঠ : ১২-০৭- 
২০১৫] । এ তো শুধু ব্যাংকে জমাকৃত টাকা 
থেকে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ । 
ব্যাংকের বাইরে মানুষের যে সম্পদ 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তা থেকে যদি 
যাকাত আদায় করা হয় তাহলে এর 
পরিমাণ কী দীড়াবে তা সহজেই 
অনুমেয় । “সেন্টার ফর যাকাত 
ম্যানেজমেন্টের (সিজেডএম) একটি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দীওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে 
০ যথাযথভাবে যাকাত আদায় 

করলে ২৫ হাজার কোটি টাকা যাকাত 
আদায় করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের বার্ষিক 
উন্নয়ন কর্মসূচির ৪০ শতাংশ (দৈনিক নয়া 
দিগন্ত £ ৮-৬-২০১৪]। একবার কী চিন্তা 
করে দেখেছেন এ দিয়ে কী করা সম্ভব! এ 
২৫ হজার কোটি টাকা আদায় করলে ২৫ 
লাখ পরিবারকে দেয়া যেত ১ লাখ টাকা 
করে । এবার যে ২৫ লাখ পরিবারকে 
দেয়া হলো ১ লাখ টাকা করে তাদের কি 
আগামী বছর যাকাত দেয়ার প্রয়োজন 
হবে? না। আগামী বছর অন্য ২৫ লাখ 
পরিবারকে দেয়া যাবে ১ লাখ করে। 
পরবর্তী বছর যাকাতের পরিমাণও 
বাড়বে । প্রথম বছর যে ২৫ লাখ লোককে 
দেয়া হলো তৃতীয় বছর এসে তাদের 
সিংহভাগই অল্প হলেও যাকাত দিতে 
পারবে । তাদের যাকাতও যোগ হবে 
যাকাত তহবিলে । গ্রহীতা কমছে । কিন্তু 
এ ২৫ হাজার কোটি টাকা যাদের সম্পদ 
থেকে আদায় করা হবে তাদের কি কোনো 
ক্ষতি হবে? কিছুতেই না। কারণ তা 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনাুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 


আদায় করা হবে জীবনজীবিকার অতিরিক্ত 
সম্পদ থেকে । যাদের ভোগের পেয়ালা 


নভেম্বর'১৫ 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


উপচে পড়ছে, তাদের উপচে পড়া 
অতিরিক্ত সম্পদটুকু গরিবের শূন্য হাড়িতে 
ঢেলে দিলে ধনীর তো কোনো সমস্যাই 
হতো না; কিন্তু শূন্য হাড়িগুলো প্রাণ ফিরে 
পাবে । অন্যদিকে বাংলাদেশে 
আদায়যোগ্য ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রথম 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন সংরক্ষণের মহান দাযিত্ 


নিয়েছেন। এজন্যই তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করা সহজতর করে 
দিয়েছেন । আর অভিজ্ঞ হাফেযে কুরআন গড়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে 


বছর যদি ভূমিহীন ১৫ লাখ পরিবারের 
মাঝে বন্টন করা হয় তবুও তো প্রতি 
পরিবারকে দেয়া যাবে দেড় লাখ টাকারও 
বেশি করে। 

যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কী? 
কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যা যাকাত সহ 
ও বিতরণ করবে । বাংলাদেশে প্রয়োজন 
এমন সংস্থা । যার প্রতি গণমানুষের আস্থা 
থাকবে । প্রতি বছর যাকাত সংগ্রহের 
লক্ষ্যমাত্রা থাকবে । প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 
কর্মসূচি মনিটরিং করা হবে কঠোরভাবে । 
যাকাতভিত্তিক দারিদ্যবিমোচন কর্মসূচির 
সঙ্গে সরকারি কর্মসূচির একটি সফল 
সংযোগ স্থাপন করা হবে । এক বছরে 
কতজনকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয়া গেল 
তার তথ্য তুলে ধরা হবে বছর শেষে । যে 
পরিমাণ অর্থ যাকাত প্রদান করা হবে তার 
অর্ধেকও যদি আয়কর থেকে কমিয়ে 
দেওয়া হয় তাহলেও বাড়বে যাকাতদাতার 
পরিমাণ । সিআইপিদের মতো যেসব 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মোটা অঙ্কের যাকাত 
দেবে তাদের পুরস্কৃত করলেও কাজে 
আসতে পারে । এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক 
ব্যবস্থাপনা হলে আশা করা যায়, পাঁচ 
বছরেই দারিদ্যবিমোচন সম্ভব | 


বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । তারই ধারাবাহিকতায় জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে “হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা” | 

কুরআনে করীম হিফয করা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আয়াতে 
মুতাশাবিহাতের গুরুত্ব অবর্ণনীয় | কিন্তু বিষয়টি অতিজটিল হওয়ায় 
সকলকে হতাশায় ভুগতে দেখা যায় । তার পাথেয় হিসেবে বিষয়টির 
ওপর একটি যুগোপযোগী গ্রন্থ অতীব জরুরি । তাই হাফেযে 
কুরআনদের কল্যাণ ও হিফয প্রতিযোগীদের অনুশীলনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার সম্মানিত সেক্রেটারি 
জেনারেল, জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার 
নেযামী (দা. বা.) নতুন আঙ্গিকে 00154583552 (আত- 
তিবয়ান ফী মুতাশাবিহাতিল কুরআন) নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৫ হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার 
বিশেষ প্রতিযোগীদের উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করা হবে । তাই 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি সংগ্রহ করা 
একান্ত জরুরি । গ্রন্থটির মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো 
মনোরম | উন্নত কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 
গ্রন্থটি দ্বারা পাঠকমহল উপকৃত হোক | এটাই মহান আল্লাহ পাকের 
কাছে আমাদের একান্ত কামনা | 


বের হযেছে!!! বের হয়েছে!!! বের হয়েছে!!! 
চট ূ 1০4 ৩১০০5১৪১৯০৪ ৮৮১০ ৩০৪ [ও ূ 5১০৯/৬৯০১০৯০০৭ ১)০০। | 
৬ টি কব ঠিস্থন্য ০7” লু 1 - 
চি ১ চর , 


রর কিতাব দু'টি পুর্ণ সহীহ তিরমিধী ও মুসলিম শরীফের অতি গুরুত্বপূর্ণ হানের সহজ সমাধান । 

ক্র উক্ত কিতাবছয়ে অত্যন্ত সমন্নয়কারী পরিপুরক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে । 

ঝর ইখতিলাফী মাসআলাগুলো গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ভৃতিতে সজ্জিত করা হয়েছে । 

ক্র এই কিতাব সর্বজন বিষিত সহজ উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছে যেন প্রত্যেক ভরের ছাত্ররা উপকৃত হতে পারে । 

ঝর কিতাব দুটি বিশেষত ছাত্রদের পরিক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক । 

ক্র কিতাবহয়ে অভিমত ও দোয়া ব্যক্ত করেছেন, দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, 
নাঘ্রেবে মুহতামিম ও অন্যান্য আসাতিবাগণ । 

ত্র এছাড়াও কিতাব দুটি মজবুত বাইন্ডিং ও সুন্দর প্রচ্ছদ দ্বারা মানসম্মততাবে ছাপা হায়েছে। 


609 পপ সপ তঘখশগ5557655458হজঘ5হযলিহখহ 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম 


মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন 


পরিবেশ শব্দটির পরিধি এত ব্যাপক যে, 
এর বিষয়বস্তু ও অর্থগতভাবে একটি 


বিশ্ব । নানাবিধ রোগের ছড়াছড়িতে বিশ্ব 
আজ অশান্ত । 


সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া জটিল । তবে 
সাধারণভাবে পার্থিব জলবায়ু আবহাওয়া 
ও ভূপ্রকতিগত জৈব ও ভৌত 
উপদানগ্ডলোর যৌথ প্রভাব ও পারিপার্শিক 
অবস্থাকে পরিবেশ বলা হয় । ইসলাম ধর্ম 
মতে, মানব জাতির চারপাশ ঘিরে আল্লাহ 


অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবনের 
শ্যালা নদীতে তেলবাহী জাহাজ ডুবিতে 
মারাত্মকভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে । এ 
ঘটনা শুধু পানিই দূষিত করেনি বরং 
অন্যন্যা প্রানি,গাছ-পালা এবং প্রাকৃতিক 
উপাদানকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে 


তা'আলার সৃষ্টি জগত যেমন- গাছ-পালা, 


দিয়েছে। নিকট অতীতে এটিই 


পশু-পাখি, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, বন- 
বাদাড় ইত্যাদিকে পরিবেশ বলে । এ সবই 
পরিবেশের মৌলিক উপাদান । পৃথিবী 


ংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবেশ 
বিপর্যয় । ইবোলা ভাইরাস আফ্রিকা 
মহাদেশে মহামারী আকার ধারণ করেছে । 


সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে আল্লাহ তা'আলা 
আপন কুদরতে প্রকৃতি ও পরিবেশ কে 
এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন যা মানুষের 


ংলাদেশসহ অনেক দেশই আফ্রিকা 
যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, 


বসবাস ও ব্যবহার উপযোগী হওয়ার 
পাশাপাশি ভাবুক হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি 
আস্থা ও বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি করে | মনের 
অজান্তেই বলে উঠে, তোমারি সৃষ্টি যদি 


যাতে জীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে । 

এধরনের ঘটনাগুলো দেখেই 
পরিবেশবাদীরা অনুধাবন করতে পেরেছেন 
যে, পৃথিবীতে মানব সমাজের টিকে 
থাকার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণের ও 


হয় এত সুন্দর, না জানি তুমি কত সুন্দর! 


উন্নয়নের বিকল্প নেই । সেই লক্ষে তারা 


পরিবেশ মানুষের জন্য তিনটি মৌলিক 
কাজ করে: বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ, 


৫ইজুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে 
থাকে ৷ তবে ইসলাম সাড়ে চৌদ্দশ বছর 


কৃষি, খনিজ, পানি ও অন্যন্য সম্পদের 


আগেই পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব 


উৎস হিসেবে সেবা দান এবং প্রাকৃতিক ও 
কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সকল আবর্জনা গ্রহণ ও 
এর ব্যাপক অংশের পরিশোধন । 

বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রকৃতির সবেত্তিম 


অনুধাবন করেছে। তাই এর প্রতিটি 


উপাদানকে সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব 
দিয়েছে এবং অনৈতিক ব্যবহারকে রোধ 
করেছে । এবং এর জন্য আমাদেরই দায়ী 


ব্যবহার আজ মানুষের জীবনকে গতিশীল 
করেছে । জল-স্থল ও আকাশ পথ থেকে 
সমানভাবে উপকৃত হতে পারছে। 
একথাও অনস্বীকার্য যে, 

প্রযুক্তি ও শিল্পের 

উন্নয়নের ফলে প্রকৃতির 

ওপর অতিরিক্ত চাপ 


বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে 
আজ ভারসাম্যহীন আধুনিক 


করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9০৮৬৯ অিএ৫ ভ ১৯125092456 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলোস্থলে 
বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে ।” 
নিম্নে ইসলামের অতুলনীয় সে ভূমিকার 
কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল: 
পানি: প্রাকৃতিক পরিবেশের সবচেয়ে 
গুরুত্পূর্ণ উপাদান পানি, পানি ছাড়া কোন 
জীব ও গাছ পালা বাঁচতে পারে না । সকল 
তাইতো পানির অপর নাম জীবন, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

উর গ্এগ092৫ 
“আমি সকল জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি 
করেছি ।" 
পানিকে আপন নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ 
করেন । এক আয়াতে তিনি বলেন, 
১8996646492 ঝি কত 
8৬45440১৩৬4 
“তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেছেন। অতপর সে পানি 
অতপর তা দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফসল 
উৎপন্ন করেছেন 5 
পরিবেশ রক্ষায় বিশুদ্ধ পানির 
অতীব প্রয়োজন । পানি 
দূষিত হলে_ বিভিন্ন 
রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হবে । 
জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে । 
বসবাস উপযোগী 
থাকবে না তাই রাসূল 
(সা.) পানিকে দূষণমুক্ত 
রাখতে খুবই গুরুত্ব 
দিয়েছেন । তিনি বলেন, 


ই পে) ১০ 87258 0১ 
৮013143-িটিহ এ০ 
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নভেম্বর'১৫ বালা আত্তান্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


“তোমরা কেউ বদ্ধ পানিতে প্রপ্রাব করবে 
না এবং ওয়াজিব গোসলও সারবে না ।”* 
এতে পরিবেশ দুষিত হবে । জীবাণু 
ছড়াবে । আর নদ-নদী ও সাগর পৃথিবীতে 
পানি সঞ্চয় করে রাখে । আল্লাহ তাআলা 
মানুষের কল্যাণে এসব নিয়োজিত 
রেখেছেন । পানি ছাড়াও অসংখ্য নিয়ামত 
লুকিয়ে রেখেছেন এসবের গর্ভে । আল্লাহ 
পাক বলেন, 
2 4 এ) ৮৪ এ 2৫54 ৬০ ঝা 
তর 8৫8৫:০ চি ৩5458055568 
“তিনিই জা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের 
কল্যাণে আয়ন্তাধীণ করে দিয়েছেন, যাতে 
তার আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল 
করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্হ 
তালাশ করো আর তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও 1৫ 
গাছ-পালা: গাছ-পালা থেকে জ্বীলানী 


সংগ্রহ, নানাবিধ ফার্নিচার তৈরির 
পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে ও গাছ- 
পালার ভূমিকা অপরিসীম । আন্মাহ 


তা'আলা বলেন, আমি উদ্ভিদ তৃণলতা 
গাছ-পালাকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি 
করেছি । এসব আল্লাহর বড় নেয়ামত ও 
দান। এগুলো মানুষের প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেন সরবরাহ করে পরিবেশের 
ভারসাম্য রক্ষা করে ও আমাদের বাঁচতে 
সাহায্য করে । তাই রাসূল (সা.) অসংখ্য 
হাদীসে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করেছেন । 
তিনি বৃক্ষরোপণকে সাদাকায়ে জারিয়া 
আখ্যায়িত করেছেন । এমনকি বলেছেন 
যে, তোমার হাতে একটি চারা আছে, 
এদিকে ইসরাফীল সিঙ্গায় ফুঁ দিয়েছেন, 
কেয়ামত কায়েম হবে, তুমি মারা যাবে, 
কিন্তু খবরদার! তুমি সে চারা কে ফেলে 
দিও না। বরং সেটি মৃত্যুর পূর্বেই রোপণ 
কর । গাছ-পালার যথেচ্ছ কর্তন করতেও 


ইসলাম নিষেধ করেছে। কুরআনের 
আয়াত: 
০৪9৮5 


“জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি কর না।”* 
এই ফাসাদ সৃষ্টির একটি ব্যাখ্যা হল, 
গাছ-পালা কতন, বন উজাড় করা, 
জমিনের পরিবেশ নষ্ট করা । 
পাহাড়-পর্বত: তদ্রুপ পাহাড়-পর্বত ও 
আল্লাহর বড় নেয়ামত । আল্লীহ পাক 


উস 
“পাহাড়কে আমি পেরেক স্বরুপ 
বানিয়েছি |”? 


উদ এুস্টে08 ৫৫ ৫5 
“পাহাড়-পর্বতের মাঝে অনেক হস আমি 
লুকিয়ে রেখেছি ।”” 
জমিনকে স্থির রাখা ও ভূমিকম্প রোধ 
করার জন্য পাহাড়ের সৃষ্টি 
প্রয়োজনে এই পাহাড় কে কর্তন করা যাবে 
না । আজ পাহাড়ের যথেচ্ছ কর্তনের ফলে 
বিশ্ব বারবার ভূমিকম্পের শিকার হচ্ছে । 
জন-সম্পদ ও ঘরবাড়ির ব্যপক ক্ষয়-ক্ষতি 
হচ্ছে । ইসলামে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । 
জীববৈচিত্র: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য 
পাখ-পাখালী পশু এবং হিং জন্ত ও 
বিষাক্ত সাপ-কিচ্ছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি 
করেছেন। যে এলাকায় পথাপ্ত পরিমাণ 
বিষাক্ত প্রাণী থাকবে না সে এলাকায় 
জীবাণুগুলো মহামারী আকার ধারণ 
করবে । তাই হিংস্র ও বিষাক্ত 
প্রানীগুলোকেও বিনা প্রয়োজনে হত্যা 
করতে নবীজী (সা.) নিষেধ করেছেন । 
তিনি আরো বলেন, তোমরা জমিনে 
অবস্থানরত জীব-জন্তর ওপর রহম কর, 
আসমান ওয়ালা আল্লাহ তোমাদের ওপর 
রহম করবেন । 
সারকথা: আল্লাহ পাক বলেন, 


প৯১ ৮৮৮৮গ৫ 51৫ 


চা 


“এই পৃথিবী তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য আবাদ 
করেছেন, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে 
পৃথিবী আবাদ হতে পারে 1” 

পরিবেশ সংরক্ষিত না থাকলে পৃথিবী 
আবাদ হবে না, বাসযোগ্য থাকবে না। 
অতএব, পরিবেশ সংরক্ষণ ইসলাম কতৃক 
আমাদের ওপর আরোপিত অবশ্য কর্তব্য । 
এতে অবহেলার পরিণাম, অন্যের সাথে 
নিজেকেও ক্ষতির সম্মুখিন করা । আল্লাহ 
বলেন, 

৪3৫) ৫৮4১51865 
“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিও না ।”৯০ 
আর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া 
যাবে । আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রাম, ৩০:৪১ 
জানান , সুরা আল-আন্িয়া, ২১:৩০ 
+ আল-কুরআন, সর) আব-বুমার, ৩৯:২১ 


হর বয়রুত, লেবনান, খ. 
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:« আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে 
আপনজনদের বলুন, পরামর্শ থাকলে 
আমাদের বলুন । 


সংসস 


মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক তৈরির 
এ অভিযাত্রায় আপনিও শরীক হোন । 


সংসস 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 

মাঠ আছে । তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 

যন্ত্রপাতিও রয়েছে। ওখানে এলাকার 

ছেলে-মেয়েরা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 

করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 

১. ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা 

কী রূপ? 
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২. মাহলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার 


কী? 


শরয়ী সমাধান 


বিধান 


শরয়ী সমাধান শরয়ী সমাধান 
আর্ক সংকট বা দরিদ্রতার আশঙ্কায় ইসলামী বিধান অনুযায়ী জানাযার লাশ 
জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মবিরতি শরীয়তের নেওয়ার সময় আল্লাহু রাব্বি ও অন্যান 


দৃষ্টিতে হারাম ও না-জায়েয । অবশ্যই স্ত্রী 
বা শিশু-সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার্তে যদি 


কোনো যিকর উচ্চৈহস্বরে পড়ার উল্লেখ 
নেই। বরং মাইয়িতের সাথে যাওয়ার 
সময় মৃত্যুকে স্মরণ করে নিরব ও গন্ভির 


অস্থায়ীভাবে জন্মুবিরতি করার কিছু 
অবকাশ রয়েছে । তা কনডম ব্যবহার বা 
ওষুধ সেবন যেভাবেই হোক । 


মিশকাততুল মাসাবীহ: ২/২৭৫; দুর্রুল মুখতার: 
৫/২৭৬; ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২০৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ৫/৩৪৩; তাফসীরে বাষযাবী: ২/১১৭ 


বিবাহ সঠিক হওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি তার বিয়ে অনুষ্ঠানে 
4৩-এর স্থানে ঞ। ০! বলল এবং &। এ 


১. যেসব খেলা-ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক 


বলার সময় তার বিয়ের নিয়তও ছিল । 


কোনো উপকার নিহিত রয়েছে, একমাত্র 


কুরআন-সুনাহর আলোকে সবিস্তারে 


ধর্মীয় উপকার বা শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে 
শরীয়তে তার অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত 
হল, তাতে যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো 
কার্যকলাপ সংযোজন না হয়। আর যে 
সমস্ত খেলা-ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক 
কোনো উপকার নেই; তা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে পরিষ্কার হারাম । 
২. খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
ভিন্ন কোনো হুকুম নেই | তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলি ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 
শরীর চর্চার অনুমতি দেয়া যেতে পারে । 
রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: /৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: 4/২৯০ দুর্রুল মুখতার: ৩/৩৭১ 


জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে স্থায়ীভাবে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের বিধান কী? যদি বৈধ না হয়, 
তাহলে কনডম বা ওষধ প্রভৃতি ব্যবহারের 
মাধ্যমে সাময়িক জন্মবিরতি করতে পারবে 
কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী সমাধান 
জানতে চাই । 

গাজী 


নভেম্বর*১৫ 


জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব | 
আবরার হানিফ 
খাগড়াছড়ি, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান 
০এ৩-এর স্থানে এ ৮০ বলে দিলে বিয়ে 


থাকার কথা বলা হয়েছে এবং উচ্চৈঃস্বরে 
যিকির ইত্যাদি করাকে মাকরুহ ও না 
জায়েয বলা হয়েছে৷ 
জানাযার নামাযের পর কোনো মুনাজাত ও 
দু'আ কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ 
নেই । সাহাবী, তাবেয়ীদের যুগেও এটি 
ছিল না। বরং এটি একটি নব আবিষ্কৃত 
কাজ । শরীয়তের পরিভাষায় এটাই 
বিদআত | অবশ্য দাফনের পর জেয়ারত 
করে দু'আ করা মুস্তাহাব । 
তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২১৯; বাহরুর রায়েক: 
৫/৭৬; মিশকাতুল মাসাবীহ: ২৬; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/১৭২; সিরাজিয়া: ২৩; বাহরুর 
রায়েক: ২/১৯৯; ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ৩১০২ 


মৃত্যুশষ্যায় করণীয় 


সমস্যা: আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, 


হয়ে যাবে । কেননা আমাদের দেশীয় 
পরিভাষায় &। ».১০|-কে রাজি এবং বরকত 


হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । তাই 
পরিভাষা অনুযায়ী তার বিয়ে শুদ্ধ হয়ে 

যাবে। 
রাদ্দুল মুখতার: ২/২৬৫, বাদায়েয়ুস সানায়ে: 
২/২২৯; মাজমাউল আনহার: ১/২০৬; আল- 
আশবাহ ওয়ান নাষায়ের: ৪৩ 


মৃত ব্যক্তিকে বহন ও 
জানাযার পর মুনাজাত প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ ১. লাশ নেয়ার সময় আল্লাহু 
রাবিব বা অন্য কোন যিকির উচ্চৈঃস্বরে 
পড়া জায়েয আছে কিনা? 
২. জানাযার নামায পড়ার পর দাফনের 
রব সম্মিলিতভাবে দুআ করা জায়েয 
কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব | 
মুস্তফা কামাল 
নলবুনিয়া, ফিরোজপুর 


কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ওই 
ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে ওই 
ব্যক্তিকে পানি পান করিয়ে থাকে । 
এমনকি তখন অনেক ভীড়ও হয়ে যায় । 
এভাবে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে পানি 
পান করানোর কথা কুরআন-হাদীসে আছে 
কিনা? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব । 
নাসির 


রহিমপুর, হল, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে পানি পান 
করানোর কথা _ কুরআন-হাদীস ও 
ফতওয়ার কিতাবাদীতে উল্লেখ নেই । বরং 
এটি একটি প্রচলিত প্রথা মাত্র । তবে এর 
মূল ভিত্তি এই হতে পারে যে, মানুষের 
মৃত্যু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও কষ্টদায়ক একটি 
বিষয় । আর অতি ভয়ের কারণে সাধারণত 
মানুষের জিহবা, গলা ও হৃদয় শুকিয়ে 
যায় । সেই জন্য তখন পানি পান করানো 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


হয়। যাতে তার কষ্ট কম হয় এবং তার 
রাহ সহজে বের হয়ে যায় । সুতরাং এতে 
কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এটিকে 
ইবাদত ও জরুরী মনে করা যাবে না। 
তিরমিষী শরীফ: ১/১৯২ 


২. অভিবাবক ছাড়া ২য় বার জানাযার 

নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

আলম 

আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 


শরয়ী সমাধান 
১. গায়েবী জানাযার নামায জায়েয নেই । 
ব্যতীত দাফন করা হয়; তখন মুর্দা ফুলে- 
ফেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার কবরের 
পাড়ে জানাযা পড়া শরীয়ত অনুমোদিত | 
২. অভিভাবক জানাযার নামায পড়ার পর 
অন্য কারো জন্য সেই মুর্দার দ্বিতীয়বার 
জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৬৪; বাহরুর 


মিশকাতুল মাসাবীহ: ২৭০ 
খুলাসাতুল ফতাওয়া: ১/২২৫; ফতওয়ায়ে 
রশিদিয়া: ১/২৩৩; ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ৩৯৩ 


উপস্থিতিতেও ফটো তুলতে দেখা যায়। 
ইসলামের স্বার্থ বা কোন প্রয়োজনে কি 
এধরনের ছবি ধারণ করা জায়েয? 
এব্যাপারে শরীয়তের সঠিক তথ্য কী? 
জানালে আনন্দিত হব । 


মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম 
ফুলগাজী, ফেনী 


শরয়ী সমাধান 

ইসলামী শরীয়তে ফটো তোলা না 
জায়েয । তবে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন 
প্রয়োজনে তার অনুমতি রয়েছে । যেমন, 
ফরয হজ্জ এবং প্রশাসনিক বাধ্য 
বাধকতামূলক কাজে । যেখানে কোন 
প্রকার প্রয়োজন বা আইনগত বাধ্য 


রায়েক: ২/১৯২; ফতহুল কাদীর; 
১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: +/১৯৬ 


মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা জানি যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
তার স্বামী গাইরে মুহাররমের মতো স্ত্রীর 
বোনকে বিয়ে করতে পারে । এখন আমার 
জানার বিষয় হল, মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখা 
কি জায়েষঃ এবং স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে 
কবরে রাখার সময় অন্যান্য মুহাররম 


তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ২/৮৬; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৪৩৫; আল-আশবাহ: ৪৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১৪/৪২৪; ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২৫৪ 


জিনের মাধ্যমে হাজিরা চাওয়া 

সমস্যা আমাদের দেশের বহু এলাকায় 
জিনের মাধ্যমে হাজিরা দেখা হয়। 
সেখানে জিনদেরকে প্রশ্ন করলে তারা তার 
উত্তর দিয়ে দেয়। অথচ মানুষ তা দিতে 


পুরুষকে সাহায্য করতে পারবে কিনা? 

ত মহিলার মুখ দেখার সময় মানুষের 

ভীড় পরিলক্ষিত হয় । তার মুখ দেখা কার 

কার জন্য জায়েয? জানালে উপকৃত হব । 
কে. এম. 


পারে না। জিনদের দ্বারা এভাবে 
মাঝেমধ্যে সঠিক তথ্যও পাওয়া যায়। 
আমার প্রশ্ন হল, জিনেরা এগুলো বলে 
কিভাবে? তারা কি গায়েবের খবর রাখেন? 
এবং ইসলামের দৃষ্টিতে হাজিরা দেখার 


ইসলামী তরুণ সংঘ, সিলেট 


শরয়ী সমাধান 
ত স্বামীর চেহারা দর্শন করা যেভাবে 
স্বামীর জন্যও স্ত্রীর চেহারা দেখা জায়েয । 


বিধান কী? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ ইমর ফারুক 
চিংড়খালী, বাখেরহাট, খুলনা 

শরয়ী সমাধান 

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউই 


তবে স্পর্শ করতে পারবে না । অবশ্য স্ত্রীর 


(মানুষ, ফেরেশতা বা জিন) গায়েবের 


মৃত্যুর পর তার স্বামীর হুকুম হল, বেগানা 
পুরুষের মত | তথাপি বিশেষ প্রয়োজনে 
স্ত্রীকে কবরে রাখার সময় স্বামী সাহায্য 
করতে পারবে । আর মুহাররম পুরুষগণ 
মৃত মহিলার মুখ দেখা জায়েয । তবে 
এক্ষেত্রে বেগানা পুরুষদের সরাতে হবে । 


নভেম্বর'১৫ 


ইলম রাখেন না। গায়েব জানে বলে 
বিশ্বাস করা শিরক | তাই গনকের কাছে 
যাওয়া, তার থেকে প্রশ্ন করা এবং তার 
কথা বিশ্বাস করা না জায়েয | মাঝে-মধ্যে 
তাদের দুয়েকটি কথা সত্য হওয়ার কারণ 
হল, হয়তো সে ঘটনার সময় ওই জিন 


উপস্থিত ছিল বা কোন সুত্রে সঠিকভাবে 

তা জেনে নিয়েছে কিন্তু তারা বেশীরভাগ 

মিথ্যাই বলে থাকে । তাই তাদের কথা 
বিশ্বাস করতে নেই । 

সুরা নামাল: ৬৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর: 

২/৫২৯; রুহুল মাআনী: ২২/১২২; 

সাফওয়াতুত তাফাসীর: ২/৫৪৮ 


মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমি একজন বয়ক্ধ মহিলা । ২ 
ছেলে ও ১ মেয়ের জননী | আমি স্থানীয় 
(মাসতুরাত জামাত) মহিলা তাবলীগের 
সাথে জড়িত। নিয়মিত তালীম করি । 
আমাদের আমীর সাহেব আমাকে সময় 
লাগানোর জন্য বলছেন । এখন আমি 
দ্বিধা-দ্বন্দে ভূগছি। এমতাবস্থায় দীনের 
দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া উচিত হবে 
কিনা? গেলে কিভাবে যাব? এবং উল্লেখিত 
মহিলা তাবলীগ শরীয়ত সম্মত কিনা? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান 
বর্তমান যুগে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি 
সমাজের চরম উদাসীনতা 
বিদ্যমান । বিশেষত নারী সমাজ আজ 
অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও অশ্্রীলতার এক 
মহামারিতে আক্রান্ত । এ পরিস্থিতিতে 
মহিলা সমাজে দাওয়াতের মেহনত করা 
এক আবশ্যকীয় মেহনত হিসেবে 
ওলামায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত । 
সুতরাং ইসলামের গপ্তির ভেতর থেকে 
পর্দার সাথে দাওয়াতী কাজে কোন শরয়ী 
নিষেধাজ্ঞা নেই । বরং এটি একটি জরুরি 
ও পৃণ্যময় কাজ । অবশ্য দূর-দূরান্তে 
সফরে যেতে হলে সাথে নিজ স্বামী, ছেলে 
₹বা কোন মুহাররম পুরুষ থাকতে 
হবে। রাসুল (সা.)-এর যুগেও পর্দার 
সাথে দীনী মাহফিলে মহিলাদের যোগ 
দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে বিধায় এটা শরীয়ত 
বিরোধী বা বিদআত নয় । হ্যা এ ব্যাপারে 
অতি সতর্কতার প্রয়োজন । পথ চলাকালীন 
যেন মহিলা জামাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি না 
হয় । কারণ, এ যুগ ফিতনার যুগ । 
আল-কুরআন: ২২/৪২৩; তাফসীরে কুরতুবী: 
১৪/১৭৮; আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস: 
৩/৩৬০; সহীহ বোখারী: ১/১৩৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১/১১৬; কিফায়াতুল মুফতি: ২/৩৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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জিনজিয়াং 
মুসলিম নাম ব্যবহারে 
চীনের নিষেধাজ্ঞা 


প্রদেশে 


আমরা আমাদের মেয়ের নাম পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হয়েছি । তিনি আরো বলেন, 


নয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন 


নিষিদ্ধ এসব নাম ব্যবহারকারী শিশুদের 
স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ধর্মীয় 


উত্থাপন করা যাবে না। ২২টি নাম 
ব্যবহারের উপর এ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি 


বিভিন্ন অধিকার থেকে উইঘুর 


চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় শহর 


মুসলমানদের বঞ্চিত করতে চীন সরকার 
যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে এটি 
তার সর্বশেষ | সুত্র অন ইসলাম ও 
অন্যান্য বার্তা সংস্থা । যে ২২টি ইসলামিক 


শাখার রাজনৈতিক ও আইন প্রয়োগকারী 
বিভাগের প্রধান স্থানীয় মুসলমান ও 
ইমামদের অবহিত করেছে । গ্রামপুলিশ 
সদস্যরা জানায়, পার্টির গ্রাম কমিটি ও 


নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে তার মধ্যে ১৫টি ছেলেদের এবং 
সাতটি মেয়েদের । এক সরকারি ফরমানে 
বলা হয়েছে, ছেলেদের হুসাইন, 


পুলিশ বিষয়টি স্থানীয় ইমামদের জানিয়ে 
দিয়েছে । কাজেই হোতান এলাকার সব 


কোনটি অবৈধ । 


আরাফাত, মুজাহিদ, মুজাহিদুল্লাহ, 
আসাদুল্লাহ, আবদুল আজিজ, সাইফুল্লাহ, 
গুলদুল্লাহ, সাইফুদ্দিন, জিকরুল্লাহ, 


নাসরুল্লাহ শামসুদ্দিন পাকিরউদ্দিন নাম 
রাখা যাবে না। অন্য দিকে মেয়েদের 
আমিনা, মুসলিমা, মুখলিসা, মুনিসা, 
আয়িশা, ফাতিমা ও খাদীজা নাম রাখা 
যাবে না। প্রদেশের হোতান এলাকায় 
তুরাখান নামে একজন মহিলা জানান, 
আমার মেয়ের নাম মুসলিমা । 

সম্প্রতি গ্রামপুলিশ আমাদের বাড়িতে 
এসে জানায়, আমার মেয়ের এ নাম 
অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং তা 
যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব ততই ভালো । 
এর কারণ হিসেবে পুলিশ আমাদের 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে 


উল্লিখিত ২২টি নামের কোনো শিশুকেই 
আর স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন ও এলিমেন্টারি 
স্কুলে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে 
দেয়া হয়েছে । জিনজিয়াংয়ে মুসলিম নাম 
জানিয়েছেন উইঘুর নেতারা ৷ তারা 
এটাকে একটি 'বোকামিপুর্ণ সিদ্ধান্ত" 
হিসেবে অভিহিত করেছেন । যুক্তরাক্ট্রের 
ওয়াশিংটনভিত্তিক উইঘুর আমেরিকান 
আাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট 
ইলসাত হোসেন বলেছেন, “মুসলিম 
শিশুদের ধর্মীয় বা জাতিগত নাম রাখা 
একটি মৌলিক মানবিক অধিকার | চীনের 
সংবিধান কিংবা আঞ্চলিক জাতিগত 
স্বায়ত্শাসন আইনেও নাম রাখার উপর এ 
রকম নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ নেই । 
তিনি আরো বলেন, ১৯৪৯ সালে চীনা 


বিপ্লবের পর থেকে চীনপন্থী ও কমিউনিস্ট 


শতাংশই ইসলামী, যেগুলো পবিত্র 
কুরআন ও অন্য ইসলামী সূত্র থেকে 
এসেছে । চীনের ইতিহাসে মাঞ্চু রাজবংশ 
ও জাতীয়তাবাদী সরকারসহ এমন কোনো 
কর্তৃপক্ষ বা সরকার আসেনি, যারা উইঘুর 
নামগুলো কখনো নিষিদ্ধ করেছিল 1 
গত রমযান (১৪৩৬ হিজরী) মাসে 
জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিম এলাকার 
কর্তৃপক্ষ পার্টির মুসলিম সদস্য, সরকারি 
কর্মকর্তা, ছাত্র ও শিক্ষকদের রোযা রাখার 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর 
আগের বছর (অর্থাৎ ১৪৩৫ হিজরী) 
পবিত্র রমাদ্বান শরীফের রোযা নিষিদ্ধকে 


মুসলিম সংখ্যালঘু গ্রুপগুলোর ওপর 
নাস্তিক্যবাদী চীনা সরকারের নানা বিধি- 
নিষেধ আরোপ করাই এ উত্তেজনার 
কারণ । তারফান সিটির বাণিজ্যবিষয়ক 
ব্দুরো, রাষ্ট্রায়ত্ত বোজৌ রেডিও এবং টিভি 
ইউনিভার্সিটি তাদের ওয়েবসাইটে 
জানানো হয়, “সরকারি (মুসলিম) কর্মচারী 
ও ছাত্ররা রোযা এবং অন্যান্য ধর্মীয় 
কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে না। 
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এছাড়াও পার্টি সদস্য, শিক্ষক এবং 
তরুণদের পবিত্র রামাযান শরীফে রোযা 
রাখতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । 

এ বিষয়ে প্রবাসী ওয়ার্ড উইঘুর কংগ্রেসের 
মুখপাত্র দিলজাত রাজিত স্থানীয় সুত্রের 


খারাপ নীতি হচ্ছে, ১৮ বছরের নিচের 
কোনো ছেলে মসজিদে যেতে পারবে না । 


ভাষায় কথা বললেও বাড়িতে যে ভাষায় 
কথা বলেন, তাতে থাকতে দেখা যায় 


সম্মিলিতভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ ও 
এবং ধর্মীয় স্থাপনাপ্ডলো সার্বক্ষণিক থাকে 


উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, “কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে 
খাবার গ্রহণ করতে মুসলমানদের বাধ্য 


তাদের গোয়েন্দা নজরদারিতে | নামায 
পড়ার কারণে চাকরি চলে গেছে, এরকম 


করেছে এবং তারা রামাযান শরীফের 


ভুরিভুরি নজির আছে জিনজিয়াংয়ের 


রোযা পালন করছে কিনা তা তদন্ত করতে 
বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায় । 


উইঘ্ুর জনপদে । চাকরির ক্ষেত্রেও উইঘুর 
মুসলমানরা চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, 


এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে 
আরো সংঘাতের সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। 


উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং 
নির্যাতন বন্ধ করতে যালিম নাস্তিক 


যা সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত একটি 
জরিপ থেকে বোঝা যায় । 

ধর্মীয় ক্ষেত্রে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি 
যালিম চীনা সরকারের নীতির কঠোর 


মুশরিক চীনা কর্তৃপক্ষের প্রতি দিলজাত 
রাজিত আহ্বান জানিয়েছে | [সূত্র এএফপি] 

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে জিনজিয়াংয়ের 
রাজধানী উরুমচিতে মেয়েদের প্রকাশে 
হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । “ধর্মীয় 
সহিংসতার বিরুদ্ধে” চীন সরকারের কথিত 
অভিযান শুরুর পর থেকে মুসলিম 
অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে চীনা সরকার 
নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও আইন প্রয়োগ 
শুরু করে ৷ তারই ধারাবাহিকতায় শিশুদের 
মুসলিম নাম রাখার উপর এ নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হয়েছে । ২০১৪ সালের 
শুরুর দিকে জিনজিয়াংয়ের সরকারি ভবনে 
ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থার 
পরিচয় বহন করে এমন কাপড় ও লোগো 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। গত মে 
(২০১৫) মাসে জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন 

মুসলিম 


গ্রামে দোকান ও 
রেস্টুরেন্টগুলোতে দিনের বেলাতেই 
সিগারেট ও মদ বিক্রির নির্দেশ দিয়ে বলা 


হয়, এগুলো বিক্রি না করলে দোকান বন্ধ 
করে দেয়া হবে। 
কলেজ ছাত্রদের অবশ্যই সাপ্তাহিক 
রাজনৈতিক শিক্ষার্লাসে যোগ দিতে হবে 
এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্মকর্তারা কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদনবিহীন মাদরাসাগুলোতে যখন 
ইচ্ছা হানা দিতে পারবে | সবচেয়ে বেশি 
পদক্ষেপ হচ্ছে, মহিলাদের 
হিজাব ব্যবহার করা ও পুরুষদের দাড়ি 
রাখার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান । যেসব 
ট্যাক্সিচালক বোরকা পরা মহিলাদের 
গাড়িতে নেবে, তাদের মোটা অংকের 
জরিমানা করা, মস্তকাবরণ সরাতে 
অনিচ্ছুক মহিলাদের চিকিৎসা সেবা দিতে 
ডাক্তারদের বারণ করা । বোরকা পরা 
মেয়েদের প্রশাসনকর্তৃক বিভিন্নভাবে 
হেনস্তা করা । চীনা সরকারের আরেকটি 


নভেম্বর'১৫ 


অনেক আরবী শব্দ । হুই ছেলে-মেয়েরা 
প্রথমে পড়াশোনা শুরু করে মসজিদের 
স্কুলে মেক্তবে)। 

সেখানে তারা পবিত্র কুরআন শরীফ 
পড়তে শেখে আরবী ভাষায় | হুই ছেলেরা 
আয় করতে আরম্ভ করলে তার একটা 
অংশ রেখে দেয় তাদের সমাজে অভাবী 
মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য । 
হুই মুসলিমরা সারা চীনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছেন । তবে তারা বিশেষভাবে বাস 
করেন উত্তর চীনের কান্সু প্রদেশে । 
কান্সুকেই তারা প্রধানত নিজেদের দেশ 


সমালোচনা করে মানবাধিকার সংগঠন 
আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, 
২০০৯ সালের দাঙ্গার পর চীনা সরকারের 
সমালোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে মতামত 
প্রকাশের দায়ে চীন সরকার গোপনে বেশ 
কয়েকজন উইঘুর মুসলিম বুদ্ধিজীবীর 


বিচার করেছে । তারা আরো বলেছে, ধর্ম 


নিয়ন্ত্রণ এবং সংখ্যালঘুদের ভ ভাষাশিক্ষা 
নিষিদ্ধ করার চীনা নীতি জিনজিয়াহয়ে 
অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ । 
মুসলমানরা অভিযোগ করছেন, তাদের 
স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলার লক্ষ্যে 
তাদের নিজস্ব ভূভাগে সন্ত্রাসী হান 
সম্প্রদায়কে দিয়ে বসতি গড়ে তোলা 
হচ্ছে। ভূতত্তববিদ আর সমশ্রষ্টরা বলেছে, 
চীনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে 
১৯৪০ দশকে জিনজিয়াংয়ের ৫ শতাংশ 
হান সম্প্রদায় বর্তমানে ৪০ শতাং 
পরিণত হয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত 
মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়ে আসছে । 

চীনে দু'রকম মুসলমান আছে । 'হুই' ও 
উইঘুর* । হুই ও উইঘুর মুসলমানদের 
উদ্ভব বিভক্ত এক নয় । যাদের বলা হয় 
হুই মুসলমান, তাদের পূর্বপুরুষদের 
পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, আনাতোলিয়া 
প্রভৃতি জায়গা থেকে ধরে এনেছিলো চীনে 
কাজ করার জন্য । চীনে এরা বিয়ে করে 
হান কন্যা । এর ফলে উদ্তব হয় হুইদের । 
এরা দেখতে প্রায় হানদেরই মতো । কিন্তু 
হানদের সাথে এক হয়ে যাননি ৷ বজায় 
থেকেছে সামাজিক স্বাতন্ত্র। মূলত ইসলাম 


বলে মনে করেন। 


উইঘুরদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

উইঘুর হচ্ছে তুর্কি বংশোদ্ভুত মুসলমানদের 
একটি জাতি-গোষ্ঠী । পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে এদের বসবাস | উইঘুর 
মুসলমানদের মোট সংখ্যা প্রায় এক কোটি 
১৩ লাখ ৭০ হাজার | এর মধ্যে চীনের 
জিনজিয়াং প্রদেশেই বাস করে ৮৫ লাখের 
মতো । হুনানসহ অন্যান্য চীনা প্রদেশ ও 
রাজধানী বেইজিংসহ বিভিন্ন নগরীতেও 
অল্পসংখ্যক উইঘুর বাস করে। এছাড়া 
কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, 
তুরক্ষ, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও 
মঙ্গোলিয়াতে উইঘ্ুরদের বসবাস রয়েছে। 
এরা সুমী মুসলমান এবং এরা সুফীতত্্ বা 
ইলমে তাসাউফ চর্চা করেন । 

উইঘুর শব্দের অর্থ হচ্ছে ৯টি গোত্রের 
সমষ্টি বা সমন্বয় । তুর্কি ভাষায় এজন্য 
উইঘুর শব্দকে বলা হয় টকুজ-ওগুজ । 
টকুজ অর্থ নয় (৯) এবং গুর অর্থ 
উপজাতি । ওগুজ থেকে গুর শব্দটি 
এসেছে। প্রাচীন আমলে আলতাই 
পর্বতমালার পাদদেশে তুর্কিভাষী বিভিন্ন 
গোত্র বা উপজাতি বাস করতো | এদের 
মধ্যে ৯টি উপজাতিকে নিয়ে উইঘুর 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় । উইঘুরদের কখনো 
কখনো “গাউচি' এবং পরে “তিয়েলে' 
জনগোষ্ঠী হিসেবেও ডাকা হতো । তুর্কি 
শব্দ তিয়েলে বা “তেলে'-এর অর্থ হচ্ছে 
৯টি পরিবার । বৈকাল হ্রদের আশপাশের 


ধর্মের প্রভাবে ৷ হুইরা খুবই নিষ্ঠাবান 


এলাকায় বসবাসকারী সিয়র তারদুস, 


মুসলমান | তারা আরবিতে পবিত্র কুরআন 


বাসমিল, ওগুজ, খাজার, আলানস, 


শরীফ তিলাওয়াত করেন। ছেলে- 


কিরগিজসহ মোট ৯টি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে 


মেয়েদের নাম রাখেন প্রধানত আরবীতে । 


উইঘুর নামের জনগোষ্ঠী বা জাতি গড়ে 


হুইরা বাইরে হানদের মতো ম্যান্ডারিন 


উঠে। 


__'ঁ.্ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মুসলিম বিজ্ঞানী বালক যুক্তরাষ্ট্রে 


'সন্ত্রাসী', কানাডায় হিরো"! 
মঈনুল আলম 


নিজের আবিষ্কৃত একটি ঘড়ি পরে স্কুলে 


মোহাম্মদ ও সঙ্গীদের রাখার প্রস্তাব 


ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার যে অধিকার 


যাওয়ায় ১৪ বছর বয়স্ক যে মুসলিম 
কিশোরকে যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসের একটি 


দিয়েছে । টরন্টোর একাধিক নাগরিক গ্রুপ 


দিয়েছে, তা লঙ্ঘিত হয়েছে । 


মোহাম্মদের সফরের সব ব্যয় বহনের 


স্কুলে পুলিশ বোমা বানানোর সন্ত্রাসী বলে প্রস্তাব দিয়েছে । 
গ্রেপ্তার করেছিল, তাকে কানাডার ইভান হ্যাডফিল্ড মিডিয়াকে বলেন, 
নভোচারীসহ সাধারণ নাগরিকেরা টরন্টোয় মোহাম্মদদের প্রতি যে ব্যবহার করা 


লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। 

১৪ সেপ্টেম্বর এই বালক আহমেদ 
মোহাম্মদ তার হাইস্কুলে নিজের বানানো 
ঘড়িটি দেখালে শিক্ষকরা এটাকে বোমা 
বিস্ফোরণের টাইমঘড়ি বলে ধরে নেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সং 
নাসা'র নামাঙ্কিত শার্ট, কিন্তু হাতে 
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । পাঁচ 
লক্ষাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর 
চোখে অতি দ্রুত একজন “বিজ্ঞানী 
তারকা'য় পরিণত হয় আহমেদ 
মোহাম্মদ । 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার প্রতি 
সমর্থন প্রকাশ করেন । কয়েকটি প্রধান 
নগরীর মধ্যে কানাডার টরন্টোর পক্ষে 
কানাডার অগ্রণী নভোচারী ক্রিস হ্যাডফিল্ড 
আগামী মাসে টর অনুষ্ঠিতব্য 
জেনারেটর ফেস্টিভালে আহমেদ 
মোহাম্মদকে বিশেষ অতিথি হওয়ার জন্য 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । এই ফেস্টিভালে 
আধুনিকতম বিজ্ঞানের ওপর বক্তৃতার 
ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে । 


হয়েছে তা লঙ্জাকর এবং এ ঘটনায় 
টেক্সাসের আর্ভিং শহরের পুলিশ যে 
“সামগ্রিক মূর্খতা" প্রকাশ করেছে, এ ঘটনা 
তা শোধরানোর প্রয়াস শুর করবে । 
অনেকেই বলেছেন, যেহেতু মোহাম্মদ 
একজন মুসলিম, সেহেতু পুলিশ বর্ণবাদী 
দৃষ্টিতে মোহাম্মদকে দেখে গ্রেপ্তার করে । 

ইভান বলেন, “সে একজন কিশোর | সে 
হঠাৎ এক দারুণ মহৎ প্রতীকে পরিণত 
হয়েছে । এটা তাকে ও তার পরিবারকে 
বিচলিত করার মতো ঘটনা হয়েছে । আশা 
করি, টরন্টোর উত্সবে অংশ নিলে 
মোহাম্মদ ও তার পরিবার অনেক স্বস্তি ও 
আনন্দ পাবে । 


কানাডার সর্বোচ্চ আদীলতে 

কানাডায় নতুন নাগরিক মুসলিম মহিলারা 
নাগরিকত্বের শপথ শপথ 
নেওয়ার সময় নেকাব দিয়ে মুখ ঢেকে 
রাখতে পারবেন বলে কানাডার সর্বোচ্চ 
আদালত “ফেডারেল কোর্ট অব আাপিলস' 
গত ১৫ সেপ্টেম্বর রায় দিয়েছে । 

এই রায় দেওয়ার সময় ইতঃপূর্বে 
নাগরিকত্বের শপথ নেওয়ার সময় 
নাগরিকদের অবশ্যই তাদের মুখমণ্ডল 


ফেস্টিভালের অন্যতম আয়োজক 
নভোচারী হ্যাডফিন্ডের ছেলে ইভান 


অনাবৃত রাখতে হবে বলে কানাডা সরকার 
যে বিধান জারি করেছিল, ফেডারেল কোর্ট 


হ্যাডফিল্ড যুক্তরাষ্ট্রে মোহাম্মদের 


তা বাতিল করে দিয়েছেন । টরন্টোবাসী 


পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছেন । 


জুনেরা ইসহাক কানাডা সরকারের মুখ 


তবে মোহাম্মদ টরন্টো আসবে কি না, 


অনাবৃত রাখার বিধানের বিরুদ্ধে নিম্ন 


তার পরিবার তা ভেবে সিদ্ধান্ত জানাবে 
বলেছে । ইতোমধ্যে টরন্টোর একটি € 
তারকা হোটেল সম্পূর্ণ বিনা চার্জে 


নভেম্বর*১৫ 


আদালতে এই মর্মে আরজি পেশ করেন 
যে, এই নিষেধাজ্ঞা কানাডার "চার্টার অব 
রাইটস ত্যান্ড ফিডমস' জুনেরা ইসহাককে 


নিমআদালত জুনেরা ইসহাকের আরজি 
গ্রহণ করে গত ফেব্রুয়ারিতে রায় দেয় 
শপথ উচ্চারণের সময় শুধু চোখ দুটি বাদ 
দিয়ে সমগ্র মুখ আবৃত করা নেকাব মুখে 
রাখা যাবে । কানাডার কনজারভেটিভ 
প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার এই রায়কে 
“অগ্রহণীয়' বলে আখ্যায়িত করে এই 
রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন । 

ফেডারেল আপিল কোর্টের মুখপাত্র 
মিডিয়ায় বলেন, ফেডারেল আপিল 
আদালতের তিন বিচারক আপিলটি দ্রুত 
নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেছেন, যাতে জুনেরা ইসহাক দ্রুত 
নাগরিকত্ব শপথ নিয়ে ১৯ অক্টোবর 
অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনে 


ভোট দিতে পারেন। রায়ে 
আবেদনকারীকে মামলার সমুদয় ব্যয় 
পুরণ করে দিতে বলা হয়েছে। 


জুনেরা ইসহাক ২০০৮ সালে পাকিস্তান 
থেকে কানাডায় আসেন এবং ২০১৩ সালে 
নাগরিকত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
২০১১ সালে কানাডা সরকার নাগরিকত্ব 
আইনে শপথ অনুষ্ঠানে অবশ্যই মুখ 
অনাবৃত রাখার যে বিধান রাখা হয়, 
জুনেরা ইসহাক তা মেনে তার মুখ 
অনাবৃত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শপথ 
অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকেন এবং নিম্ন 
আদালতের শরণাপন্ন হন । 

কানাডা তার 'মাল্টিকালচারিলিজম* পলিসি 
নিয়ে গর্ববোধ করে । এ কারণে পুলিশের 
চাকরিতে নিযুক্তিকালে শিখ সদস্যদের 
শপথ উচ্চারণের বেলায় মাথায় তাদের 
এতিহ্যবাহী পাগড়ি ও কোমরে কৃপাণ 
ধারণ করতে দেওয়া হয়। 
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জলে ভেজা আয়লান: কীদালো সবার প্রাণ 


॥ আতিকুর রহমান নগরী ॥ 


শিয়া-সুনি দ্বন্দে অকুল দরিয়ায় ডুবে গেলো 
নূরানী একটি চেহারা । অথৈ সমুদ্রে পড়ে 
প্রাণ হারালো ফুটফুটে একটি শিশু । 
সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেলো বাবা-মায়ের 
স্বপ্ন। ডিঙি নৌকা থেকে হাত ফসকে 
পড়ে যায় সমুদ্রের বুকে । মাসুম-বেগুনা 
ছোট্র শিশুকে গিলে ফেলার সাহস করেনি 
সমুদ্ব । সে তার বুকে রাখতে নারাজি 


তোমাদের রক্তচক্ষু দেখে ভয়ে পাড়ি 
জমিয়েছিল তারা অথৈ সমুদ্রে । যাওয়া 
হলো না। তাদের স্বপ্ন সমাধিতে রূপ 
নিল । দুষ্টমিতে মেতে উঠবে না । ভাইয়ের 
সাথে খেলা করবে না। বাবার ঘুমও 
ভাঙাবে না আয়লান । মা রেহান আর ভাই 
গালিবও চলে গেছেন তার না ফেরার 
দেশে । স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারকে হারিয়ে 


প্রকাশ করে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে 
শুকনোয় রাখে । 

প্রভাতে পূর্বদিগন্ত থেকে উদিত সূর্যের 
কিরণ যখন সমুদ্রের পাড়ে বালিকণায় 
পড়ে চিকচিক করছে ঠিক তখন ক্যামেরা 
বন্দী হলো জলে ভেজা আয়লান'র নিথর 
দেহ। বিশ্ববাসির ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমিয়ে 
আছে সে। জীবনের স্বগ্ন সমুদ্রে বিলিয়ে 
দিয়ে ঘুমোচ্ছে । সমুদ্রের চোরাবালির বুকে 
পড়েনাডেশিরালানি জে দিরিরলিনীী 
শিশু আয়লান কুর্দি । 

পরনে লাল টি-শার্ট আর নীল প্যান্ট, আর 
কেডস । অক্ষত আছে সবই কিন্তু দেহটি 
নিথর । সমুদ্রতটে উপুড় হয়ে পড়ে আছে 
ছোট্ট শিশুটি । এমন একটি ফটোগ্রাফেই 
গত কয়েকদিন ধরে বিহববল বিশ্ব। 
প্রাণহীণ শিশুর নির্বাক ছবিটি ধিক্কারের 
আলোড়ন তুলেছে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমসহ সকল মহলে ৷ বেদনার্ত মানুষ 
ফেইসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল য়ায় 
তাদের ক্ষোভ, ধিক্কার উগড়ে দিচ্ছেন । 
স্ট্যাটাসে স্ট্যাটাসে অভিবাসন নিয়ে বইছে 
নিন্দা আর প্রশ্নের ঝড় । প্রোফাইল আর 
কাভারে ছবি রেখে বিশ্বজুড়ে শোক 
জানাচ্ছেন মানুষ । 

ধিক! শত ধিক! তোমাদের জন্য 
মাতৃকুলের শিশু আজ সমুদ্রের কুলে । 


বাবা আবদুল্লাহ কুর্দি পাগল প্রায় । 
রেহান আর কলিজার টুকরো দু'টো সন্ত 
নকে একসাথে হারানোর শোকে কাতর 
আমার ছেলে আয়লান কলা খুব পছন্দ 


২ সেপ্টেম্বর দুর্ঘটনার শিকার হয় 
আবদুল্লাহ কুর্দির পরিবার ৷ নৌকা ডুবে 
গেলে তার হাত ফসকেই সাগরের ঢেউয়ে 
তলিয়ে যায় দুই ছেলে তিন বছর বয়সী 
আয়লান আর পাঁচ বছর বয়সী গালিব । 
ভূমধ্যসাগর কেড়ে নিয়েছে ওদের মা 
রেহনাকেও । 

তুরস্কের সমুদ্রসৈকতে পড়ে থাকা 
আয়লানের ছোট নিথর দেহের ছবি 
গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বড় ধরনের 
ঝাঁকুনি খায় অভিবাসী-সংকট নিয়ে 
দবিধাগ্রস্ত ইউরোপ । ঘুম ভাঙে 
বিশ্ববাসীরও । সংবাদপত্র ও সামাজিক 
যোগাযোগের অনলাইন মাধ্যমে ছড়িয়ে 


করতো । আমি প্রতিদিন কবরে কলা দিয়ে 


পড়ে আয়লানের ছবিটি অনেকখানি পাল্টে 


আসবো । জানি কবর তা খাবে না । তবুও 
দিয়ে আসবো । সকালে আমার ঘুম 
ভাঙানোর কেউ নেই । কবরের পাশে 
কাটিয়ে দিবো বাকিটা জীবন । সিরিয়ায় 


দিয়েছে জনমত | সাম্প্রতিক শরণার্থী 
সমস্যা নিয়ে ইউরোপের যে নেতারা এত 
দিন নির্লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও এখন মানবিক 
উদ্যোগের পথে এগোনোর কথা বলছেন । 


বিরাজমান পরিস্থিতির অবসান হোক | এ 
দবন্ধ বন্ধ হোক | আয়লানের জীবনে শেষ 
হোক । 

ইউরোপের শরণার্থী সংকট কতটা গভীর 
এই একটি ছবিই তা বুঝিয়ে দিয়েছে । 
শিশুটির নাম আয়লান কুর্দি । বয়স তিন 
বছর | সিরিয়া থেকে আসা একদল 


মিডিয়ায় শরণার্থী তুরস্ক হয়ে গ্রিসের কস দ্বীপে 


যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যাত্রাপথে 
সাগরে নৌকাডুবিতে ১২ জন মারা যায় । 
পাঁচ বছর বয়সী আয়লান কুর্দি ছিল সেই 
দলে। নৌকা ডুবিতে সে তার মায়ের 


ত। 


অন্তত দু'লাখ অভিবাসীকে গ্রহণ করতে 


তুরস্কের আরেকটি সৈকতে ভেসে আসে । 
এর ১০০ মিটার দূরে পড়ে ছিল তার ভাই 
গালিবের মরদেহ । মায়ের মরদেহ পাওয়া 
যায় কাছের আরেকটি সৈকতে । তুরস্কের 
পুলিশ তাদের উদ্ধার করে । বিপজ্জনক 
উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবে এ বছর আড়াই হাজার 
মানুষ প্রাণ হারালেও আয়লানের ছবিটি 
আলাদাভাবে মর্মস্পর্শ করেছে বিশ্ববাসীর | 
ইতোমধ্যে কার্যত শরণার্থীদের বিপন্নতা 
আর মরিয়া অবস্থার প্রতীকে পরিণত 
হওয়া ছবিটিতে দেখা যায়, সৈকতের 
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বালুতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে আয়লান । 
পায়ে কেডস । 


বছরে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে পাড়ি 


উচিত । জাতিসংঘ, আইওএমের মতো 


জমানো অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা তিন 


শরণার্থী সংস্থাগুলো তাই বলছে, 


লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অভিবাসন 


আলোচিত ছবিটি ইউরোপের বিভিনন 
দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রথম 
পাতায় ছাপা হয় । এতে রাজনীতিক ও 
জনসাধারণ উভয়ের মধ্যে তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া হয়। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী 


প্রত্যাশীদের সবচেয়ে বেশি এসেছেন 
যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে | এরপরে আছে 


অভিবাসীদের বিষয়ে কঠোর নয় বরং আন্ত 
রিক হওয়া উচিত | একটি কথা সবারই 
মনে রাখা উচিত, মানবতা বাঁচলে বাচবে 


ইরিক্রিয়া, নাইজেরিয়া আর সোমালিয়ার 
দরিদ্ররা। এই তালিকায় আছে 
বাংলাদেশও । 


মানুয়েল ভালস টুইটারে লেখেন, 


ইউরোপের মত এশিয়া আঞ্চলেও এর 


ইউরোপকে সংহত করতে আমাদের 
জরুরি ভিত্তিতে তৎপর হতে হবে । 


ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে। 
সাম্প্রতিক সময়ে এই 


ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার 
মধ্যেই ফ্রাসস ও জার্মানি দ্বিধা-ছন্দ বাদ 
দিয়ে একমত হয় যে ইউরোপীয় 


ইউনিয়নের (ইইউ) উচিত, নির্ধারিত 
সংখ্যা (কোটা) অনুযায়ী 
অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জায়গা দিতে 


সদস্যদেশগুলোকে বাধ্য করা । শরণার্থী ও 
অবৈধ অভিবাসীদের বিষয়ে র 
অবস্থান নেওয়া যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 
ডেভিড ক্যামেরনও আয়লানের ছবিটি 
দেখে “গভীরভাবে প্রভাবিত" হয়ে ঘোষণা 
শরণার্থীকে আশয় দেবে । 
আয়লানের হৃদয়বিদারক ছবিটি প্রকাশের 
পর শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহের 
পরিমাণও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। 
জাতিসংঘের শরণার্থী সং 
(ইউএনএইচসিআর) মাত্র দুদিনে সারা 
বিশ্ব থেকে এক লাখ ডলার সহায়তা 
পেয়েছে । আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও 
সিরিয়া ও ইরাকের শরণার্থীদের জন্য 
জরুরি তহবিল সংগ্রহ শুরু করার পর 
অভাবনীয় সাড়া পেয়েছে । 
ছবিটির আলোকচিত্রী তুর্কি সাংবাদিক 
নিলুফার ডেমির বলেছেন, “যখন বুঝতে 
বাঁচানোর কোনো 
উপায়ই নেই, কমপক্ষে ওর ছবি তুলি 
বেদনাদায়ক ঘটনাটা দেখুক সবাই । আশা 
করি, এই ছবি যে ধাক্কা দিয়েছে, তা 
চলমান সংকট সমাধানে সহায়ক হবে 
ইউরোপে তীব্র হয়ে উঠেছে অভিবাসন 
সংকট । প্রতিদিনই সাগর ও স্থলপথে 
আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের চাপ 
সামলাতে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে 
ইউরোপবাসীর | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য সবচেয়ে 
মারাত্মক মানবিক সংকট হয়ে এসেছে এই 
অভিবাসন সমস্যা । প্রতিদিনই 
ভূমধ্যসাগরে নেমে “অজানার উদ্দেশে" 
পাড়ি জমাচ্ছেন হাজারো মানুষ | চলতি 


অঞ্চলে মানবপাচার ডদ্দেগের 


মানুষ, বাচবে সভ্যতা । 

সেদিন সাগরে আয়লান ভাসেনি ভেসেছে 
বিশ্বমানবতা | হাত ফসকে সে দিন ছোট্র 
শিশু আয়লান পড়েনি, পড়েছে 


থেকে মুক্তি পেতে এবং 
ভাগ্যন্বেষণে উত্তাল সাগর 
শ্রমিকরা । বিপুলসংখ্যক 
কর্মক্ষম মানৃষ এ ঝুঁকিপূর্ণ 
পথ বেছে নিচ্ছেন। এই 
ভয়াবহ অবস্থার পেছনে 
রয়েছে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, এশিয়া 
অঞ্চলের বেকারত্ব, আফ্রিকা 
অঞ্চলের অনিরাপত্তা ও 
অনিশ্চিত জীবনসহ আরো 
নানা কারণ । 

এসব কীসের লড়াই । করো 
কী বড়াই । মানবতা ডুবে 
যাক । নারী-শিশু মরে যাক । 
এরই নাম নয়তো ধর্ম, আর 
এটা তো নয় তোমার কর্ম । 
আমরা চাইনা বিশ্ববিবেকরা 
চান না আইলানরা দরিয়ার 
হাত ফসকে পড়ে যাক । বন্ধ 
করো এবার শিয়া-সুনি 


প্রভাতে পুরর্দিগন্ত থেকে উদিত 
সুর কিরণ যখন সমুদ্বের পাড়ে 
ঠিক তখন ক্যামেরা বন্দী হলো 
জলে ভেজা আয়লান'র নিথর 
দেহ । বিশ্ববাসির ঘুম ভাঙিয়ে 
ঘুমিয়ে আছে সে । জীবনের স্বপ্ন 
সমুদ্ধে বিলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। 
শরণাথীঁ শিশু আয়লান কুর্দি ।” 


“সেদিন সাগরে আয়লান ভাসোনি 
ভেসেছে বিশ্বমানবতা । হাত 
ফসকে সে দিন ছোট্ট শিশু 
আয়লান পড়েন, পড়েছে 
মানবতাবাদীরা । অথৈ সমুদ্রে 
লেবানন, জর্ডান, তুর্কি-তুরস্ক, 
দুবাই, ওমান, কাতার, ইউরোপ 
সর্বোপরি বিশ্বের মানচিত্রে থাকা 
সবিশেষ সব দেশ 1” 


গেছে 
শরণার্থী অবুঝ শিশু । দোহাই লাগে 
তাদের পানে একবার তাকাও । সময় 
এসেছে বিশ্বমহলের সমন্বিত উদ্যোগ 
নেওয়ার । কারণ, অনেকে এটা আঞ্চলিক 
সমস্যা মনে করলেও আমরা মনে করি, 
এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা । আর যেহেতু, 
ইউরোপে আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটা প্রকট, 
তাই এ সমস্যার সমাধানে ইউরোপের 
রাষ্ট্রনেতাদের আরো আন্তরিক হওয়া 


মানবতাবাদীরা । অথৈ সমুদ্রে পড়েনি 
আয়লান, পড়েছে দেখো লেবানন, জর্ডান, 
তুর্কি-তুরস্ক, দুবাই, ওমান, কাতার, 
ইউরোপ সর্বোপরি বিশ্বের মানচিত্রে থাকা 
সবিশেষ সব দেশ । 

পরিশেষে বলি যত হোক গালাগালি 
স্বার্থের চালাচালি ভিন্নমতের সংঘাত, 
সবাই মিলাও হাতে হাত মোরা মুহাম্মদের 
(সা.) উম্মাত। 
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বানান-বিষয়ক এ আলোচনায় আমরা 

যেসব কথা উল্লেখ করছি, তা কেবল 

বানানরীতি না বলে এর কিছু অংশকে 
লিখনীরীতি শিরোনামেও বর্ণনা করা যায় । 

৮. আরবি-ফারসি শব্দে “৮-এর 
প্রতিবর্ণরূপে ছ, ৭৮ ও ০০ 
বর্ণগ্ুলোর প্রতিবর্ণূপে স, 4১১-এর 
প্রতিবর্ণরূপে শ, ব্যবহার করা চাই। 
যেমন দোয়ায়ে মাছুরা, সালাম, 
ইসলাম, মুসলমান, সালাত, মুসল্লী, 
এশা, শাবান, শাওয়াল ও বেহেশত । 

৯. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ 
সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি 
অনুযায়ী লেখা ভালো । যেমন কাগজ, 
হাজার, বাজার, জুলুম, জেবা । 

১০. ইসলামি পরিভাষা ও স্বতন্ত্র 
আরবি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাং 
ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে ০3 ০০০ নে ০ 
€ বর্ণগুলোর হুবহু উচ্চারণ নেই। 
অন্যকথায় বাংলা ভাষাভাষীকে এরূপ 
ধ্বনি ব্যবহার করতে হয় না। কাজেই 
বাংলায় এ বর্ণগুলোর প্রতিবরীকরণ 
পুরোপুরি সম্ভব নয় । 

১১. বাংলায় এ বা কার দ্বারা ত এ 
এবং বিকৃত বা বাকা আযা এই উভয় 
উচ্চারণ বা ধ্বনি নিম্পন হয়। 
তৎসম, বা সংস্কৃত ব্যস, ব্যায়াম, 
ব্যবহৃত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি 
শব্দের বানান এরূপ লেখা চাই। 
তৎসম ও বিদেশি চর ছাড়া অন্য 
সকল বানানে ত-াবকৃত 
নির্বিশেষে এ বা ছি রে 
করুন | যেমন_ দেখে, দেখি, যেন, 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


জেনো, কেন, কেনো, গেল, গেলে, 


ব্যবহার না করাই শ্রেয় । যেমন : 


গেছে। বিদেশি শব্দে অবিকৃত 
উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা কার 


কর্জ, কোর্তা, মর্দ, ফর্দ, জর্দী, সর্দার, 


কাধীলয় । 
১৪.শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জন করা 


উচ্চারণে আযা, বানা ব্যবহার করুন । 
যেমন- ত্যান্ড, আযাবসার্ড, আ্যাসিড, 
ভোে গ গ ব্যাক, 


আধুনিক রীতসিদ্ধ ৷ যেমন : মূলত, 
প্রধানত, বস্তত, ক্রমশ । তবে 
পদমধ্যস্থ বিসর্গ রক্ষিত হবে যেমন : 
দুঃখ । 


ম্যানেজার, হ্যাট । তবে কিছু তত্তভব 


১৫. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 0 -_ 


দেশি শব্দ রয়েছে যার যা-কারযুক্ত 
রূপ বহুল পরিচিত | যেমন : ব্যাঙ, 
চ্যাউ, ল্যাউ, ল্যাঠা । এসব শব্দে যা 
অপরিবর্তিত রাখা দরকার । 
১২.বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে 


কার যুক্ত করতে হবে। যেমন : 
বলানো, খাওয়ানো, পরানো, নামানো, 
শোয়ানো । 

১৬. হস্চিহ্ু যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে । 
যেমন চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, 


ও-কার হয় । এই উচ্চারণকে লিখিত 
রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ 
কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও 
অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে 
০-কার ব্যবহা করা হয়। যেমন : 
ছিলো, করলো, বলতো, কোরছো, 
হোলে, যেনো, কেনো ইত্যাদি ৷ তবে 


তছনছ, চেক, ডিশ, টক । তবে ভুল 
উচ্চারণের আশঙ্কায় কোথাও কোথাও 
হস্চিহ্ন ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
যেমন, উহ্‌, যাহ । আবার অর্থের 
বিভ্রান্তির আশঙ্কায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় 
হস্চিহ্ন ব্যবহার করা যায়- কর্‌, ধর্‌, 
মর্‌, বল্‌। 


বিশেষক্ষেত্রে এমনটি লেখা হলেও 
সবক্ষেত্রে জরুরি নয়। বিশেষ 
ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অনুজ্ঞাবাচক 
ক্রিয়াপদএবং বিশেষণ ও অব্যয়পদ 


১৭.দুবার, চার শ এসব ক্ষেত্রে উর্দ কমা 
বর্জন করা ভালো । 
১৮.সমাসবদ্ধ পদগ্তলো একসঙ্গে লিখতে 


বা অন্য শব্দ যার শেষে তোৌ-কার যুক্ত 

না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা 

বিলম্ব ঘটতে পারে । যেমন : ধরো, 
চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো 
ক্রেয় করো), করানো, খাওয়ানো, 
শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, 
আলো, কালো, হলো । 

১৩.তৎসম শব্দের অনুরূপ সকল অতৎসম 


হবে: টি সংবাদপত্র, 
পূর্বপরিচিতি, রবিবার, লক্ষ্যভরষ্ট, 
বারবার, বিষাদমতি, সমস্যাপূর্ণ, 
অনষ্পূর্ব, দৃঢ়সংকল্প, সংযতবাক, 
পিতাপুত্র। বিশেষ প্রয়োজনে 
সমাসবদ্ধ পদে একটি বা একাধি 
হাইফেন (-) দিয়ে লেখা যায়। 
যেমন- মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বাপ- 
বেটা, বে-সামরিক, জল-স্থল-আকাশ- 


শব্দেও রেফের ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতব 


যুদ্ধা। 


নভেম্বর'১৫  ___লল। আত্তান্তহীদ ৩৫ 


লে।খা।লে।খি।র। |সা।ত।-।স।তে।র 


১৯.বিশেষ্য পদ পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত 


বিসর্গ ব্যবহার করা ভুল। বিসর্গ 


হবে না। যেমন_নীল আকাশ, লাল 
গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে । 
কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য 
বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে 
স্বভাবতই সেই যুক্তপদ এক সঙ্গে 
লিখতে হবে। যেমন-একজন 


ব্যবহার করলে এগুলোর উচ্চারণ 


হয়- মোহ/মুহ/ডাহ/ডহ । সুতরাং 


বিসর্গ পরিহার করে লেখা উচিত 
মো./ মু./ ডা./ ড. প্রভৃতিরূপে | 
ড. হায়াৎ মামুদ এর ভাষ্যে : 'এই দুটি 


চিহ্ত বেশ গোলমেলে* ত 7 দু'টো চিহ্ই 


অতিথি, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা- 
বরন মেয়ে । 


ব্যঞ্জনবর্ণের বা যুক্তব্যজ্রনের গায়ে সেঁটে 
থাকে কিন্তু এদের চরিত্রে অনেক ফারাক ও 


২০.দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে হুস্বস্থর 


_টি অনেক ক্ষেত্রে উ-কারের চিহ্ন : 


আশ্রয় করে বানান লেখা আধুনিক 
রীতিসিদ্ধ। যেমন- শহিদ, ইদ, 
আইনি, স্পিকার, একাডেমি, টেকি । 
২১. নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় 


র+উ লরু (তরু) 
ত+উ _ ক্র (ক্রেটি) 
দ্র+উ -দ্রু (দ্রুত) 
প্র+উ _ প্র প্রুপ) 


পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না করে 


ভ্র+ উ 5 ভ্রু (ভ্রুকুটি) 


পৃথক রাখা চাই । যেমন-যাই নি, 


ব্র-উ _ক্র হেকু) 


পাব না, তার মা নাই । আমার নেই । 


+ দুটো চিহ্টি কখনও দীর্ঘ-উ কারের চিহ্ঃ 


২২.প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার 
থাকলে গণ যোগে ই-কার হয়। 
যেমন- সহকারী৯সহকারিগণ, 
কর্মচারী৯কর্মচারিগণ, কর্মী৯কর্মিগণ, 
আবেদনকারী৯আবেদনকারিগণ 
ইত্যাদি । 


কখনও খ-কারের চিহু | যেমন রূ, দ্র), 
শ্রুশ্রীধা । শুধুমাত্র হ-য়ের সঙ্গে যুক্ত হলে 
খ-কারের চিহ্ন ; এরকম হবে : স্ব; 
যেমন-আহত, অপহৃত, ব্যবহৃত, হষ্ট। 
[সাবধান অক্ষরের গায়ে লাগানো চিহ্ন 
কিন্তু আরো যুক্ত ব্যঞ্জনে আমরা দেখি । 


২৩.আমরা মোহাম্মদ/মুহাম্মদ/ ডাক্তার/ 
ডক্টর প্রভৃতি শব্দের সংক্ষেপণের সময় 
মোঃ / মুঃ / ডাঃ / ডঃ প্রভৃতি লিখে 
থাকি | আসলে বিসর্গ (8) একটি বর্ণ, 
সংক্ষেপচিহ্ন নয় । ইংরেজির মতো 
বাংলাতেও একবিন্দু ()-কে 
সংক্ষেপণের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়। তাই সংক্ষেপনের সময় 


যেমন-ন্া, দ্ধ,ন্ধা, দ্ধ] 


কতিপয় ভুল বানান: একটি ছোট্ট 
তালিকা 


শুদ্ধ (অশুদ্ধ বা বর্জনীয়) 
উচিত (উচিৎ) 
উচ্ছৃঙ্খল (উছ্ঙ্খল) 
উজ্ভ্বল (উজ্জল) 
উদ্বোধন (উদ্বোদন) 


উত্ত্যক্ত (উত্যক্ত) 
উদ্যোগ (উদ্দ্যোগ) 
উপকূল (উপকূল) 
উল্লিখিত (উল্লেখিত) 
উর্ধ্ব (উর্ধ) 

উহ্য (উহ্য) 
খণখেলাপী (খণ খেলাপী) 
খণগ্রহীতা (খণ গ্রহীতা) 
অংশীদারত্ব অংশীদারিত্ব 


(তালিকা অসমাপ্ত, পরের পর্বে আরও কিছু 
উদাহরণ থাকবে...) 


একটি নির্বাচিত 
“সে-দিন সন্ধ্যেটা ছিল মধুময় ৷ চারদিকে 
ভাসছিলো জ্বাল দেয়া রসের গন্ধ | গাছি 
এসেছিলো সেই ভোরে । রস নামিয়েছে 
আমাদের খেজুর গাছ থেকে । পিঠে 
বানানো হবে বলে তিন কলসি রস 
রেখেছে মা। তারপর সকাল থেকে 
কড়াইয়ে জ্বাল দেয়া হয়েছে রস । বাতাসে 
ছড়িয়ে গেছে রসের স্বাদ | সন্ধ্যে এমন 
হয় যে বাতাস চুষলেই মিষ্টি লাগে । 
আপনিও আশেপাশের অনুভূতি নিয়ে 
জা ,দুয়েকটি অনুচ্ছেদ লেখার চেষ্টা 


রে . রতন ৪৪ প্রমিত বানান 
ধান,বিশব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪, 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ২. বাংলা লেখার 
নিয়মকানুন, ড. হায়াৎ মামুদ, তৃতীয় সংস্করণ, 
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ ক, 
বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা ৷ ৩. বানান 
বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ) 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ৩৬ 


নভেম্বর'১৫ 


বা মানে, যা শব্দ বা লেখার 
ভেতর লুকিয়ে থাকে | আবার 
অর্থের ভেতরও অর্থ থাকে । 
ফুল এল ফুল 
লয়ে"_বাক্যটির প্রথম শব্দে 
ফুল বলতে বাগানের 
প্রস্কুটিত গোলাপের যে চিত্র 
আমাদের মানসপটে ভেসে 
উঠে তা নয়; বরং কবি তার 
প্রেমিকের মায়াবী দৃশ্যপট 


এঁকেছেন এখানে | তার মানে টু 


ফুল শব্দের অর্থের অন্তরালে 
আরেকটি অর্থ অঙ্কিত হয়েছে ছেট্ট 
বাক্যটির শরীরে । 

প্রতিটি জীব সৃষ্টি হয়েছে দেহ ও প্রাণ 
নিয়ে । আবার জীবের প্রাণ বা জীবাআার 
অতিরিক্ত আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে মানব 
সততায় । যার নাম আত্মা বা মানবাআৰা | যে 
তথ্যাদি মানুষের মস্তিষ্কে বিশ্লেষিত হয় 
তাকে বলা হয় সাধারণ জ্ঞান বা বিজ্ঞান । 
আর যে জ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র রূহ বা আত্মা 
তাকে বলা হয় আত্মিক জ্ঞান । এমনকি 
আত্মার কাছেও অজ্ঞেয় যে জ্ঞান, তাকে 
বলা হয় অধি-আত্মিক বা আধ্যাত্বিক 
জ্ঞান। ফারসি ভাষায় মা'নাবী বলতে এ 
জ্ঞাকেই বুঝানো হয়। এই অর্থেই 
মাওলানা জালালউদ্দীন রূমী (রহ.) রচিত 
বিশাল কাব্যগ্রন্থের নাম মসনবী মানবী । 
ইসলামে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস 
অনেক সমৃদ্ধ, সুবিশাল ও বিশ্বজনীন । 
লাতিনা আধ্যাত্মিক নির্যাস 
নিয়ে ইতিহাসে যারা যেভাবে জ্ঞানচর্চা 
করেছেন, মাওলানা রূমী মসনবী শরীফে 
তা একত্রে সংকলন করেছেন । এ কারণে 
মসনবী শরীফকে বলা হয় আধ্যাত্বিক 
জ্ঞানের বিশ্বকোষ এবং রূহ বা আত্মা 
পরিষ্কার করার রেত হ সায়কলে রূহ। 


মাওলানা র 


কাবতার ছন্দে গল্পের পর 


বিলাপগাথা নামে অভিহিত 
করা হয়। বিরহ-কাতর 
বাদকের মুখে বাঁশরিতে 
করুণ সুর বাজে । বাঁশরি 
বলে: এতো সুরের লহরি নয়, 
বিরহের কান্না ৷ যেদিন থেকে 
আমাকে বাশবন থেকে কেটে 
আনা হয়েছে সেদিন থেকে 
আমি অঝোর নয়নে কীদছি। 
হয়েছে জগতের যত বিরহী | 
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় প্রেমাসক্ত 
বুঝবে না অন্যরা । আমার এ 
কান্নায় মিশে আছে আগুন । 
এ কান্না প্রেমের আগুন জ্বালে 
দুনিয়ার তাবৎ প্রেমিকের 
হদয়ে। মাওলানা বলেন, 


গল্পের আসর সাজিয়ে তার বিশাল 
জ্ঞানভান্ডারকে মানুষের বোধ ও আয়ত্বের 
কাছাকাছি এনে পরিবেশন করেছেন । 
ফারসি ভাষায় ২৬ হাজার শ্রোকে ছয়খণ্ডে 
বিন্যস্ত গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে। 
মাওলানা রূমীর শাগরেদ হু 


চালাবী লক্ষ্য করলেন, মাওলানার শিষ্যরা 
কবি হাকীম সানায়ী রচিত “এলাহীনামা* 
এবং শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার রচিত 
“মানতেকুত ত্বায়র' ও 'মুসীবতনামা'র 
প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী । এ কিতাবগ্তলোর 
আদলে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য 
মাওলানার খেদমতে তিনি বিনীত অনুরোধ 
জানান । প্রাণপ্রিয় শিব্যের প্রস্তাব শুনে 
সাথে সাথে মাওলানা মাথার পাগড়ির 
ভেতর থেকে একটি চিরকুট বের করে 
হুসসামউদ্দীনের হাতে দেন । তাতে লেখা 
ছিল মসনবীর প্রথম ১৮টি বয়েত বা 
শ্লোক । তারপর থেকে মাওলানা বলে 
যেতেন আর হুসসামউদ্দীন তা লিখে 
নিতেন। 

মসনবীর প্রথম ১৮ বয়েতের বিষয়বস্তুকে 
এক কথায় বলা যায় “বাশরির বিলাপ? । 
ফারসিতে একে 'নায়নামা” বা বাশরির 


মানুষের এই যে রূহ তার আদি অধিবাস 
রূহের জগত- আলমে আরওয়াহ । সে 
জগত ছেড়ে মর্ত্য জগতে এসেছে মানুষ । 
তাই আসল ঠিকানায় ফিরে যেতে আকুল 
থাকে এ হদয়। মুসিবতের সং 
আমরা স্বতস্ফূর্ত বলে উঠি: “না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা 
আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি । আল্লাহর 
জন্যই নিবেদিত এবং তার কাছেই ফিরে 
যাব) । 

মাওলানার প্রেমের প্রথম সবক: তুমি 
বাধনমুক্ত হও। প্রেমের সারথি হতে 
চাইলে তোমাকে অবশ্যই এই মুক্তি অর্জন 
করতে হবে । আবার এই প্রেমই তোমাকে 
মুক্ত করতে পারবে সেই বাধন থেকে । 
এর জন্য হৃদয়ের সংযোগ ঘটাতে হবে 
বিশ্ব প্রেমের সাথে । হৃদয়ের সেই সংযোগ 
কীভাবে সম্ভব? হৃদয়ের জমীনে রহমতের 
বরিষণের পথ কোনটি? মাওলানা বলেন, 
লোভ ও মোহের বাধন হতে মুক্তি । 


401) 
০/৮/৮১৮০ 
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বাধন ছিন কর মুক্ত স্বাধীন হও, ওহে 
বৎস! 

আর কতকাল থাকবে স্বর্ণ ও রূপার 
শিকল-বদ্ধ? 

দুনিয়ার মায়াজাল ও ধন-সম্পদের মোহ 
আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে ও তার সাথে 
সম্পর্ক সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ায় । 
একই সাথে মায়ামোহমুক্ত অন্তঃকরণে 


সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে গেলে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুতরাং 


আল্লাহ্‌র সানিধ্য লাভের সাধনার পূর্বশর্ত 
হচ্ছে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি মোহ-এর 
বন্দিত্ব-শিকল হতে মন ও আত্মাকে মুক্ত 
করা । 


(৯/০১%৩54/ 


(1৯3/-0৮8 
যদি সাগরকে এনে একটি কলসির মধ্যে 
ঢাল 


কতখানি ধরবে? একদিনের খোরাকীর 
আন্দায । 
একটি খালি কলসির ওপর একটি সাগর 
এনে ঢেলে দিলেও কলসিতে কতখানি 
পানি ধরবে? নিশ্চয়ই এক কলসির বেশি 
বা একদিনের প্রয়োজনের অধিক পানি 
ধারণ করবে না । তাহলে কলসিরূপ মানুষ 
স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পদের কাছে নিজকে বন্দি 
করে রাখবে কেন? জগতের যাবতীয় 
সম্পদ অর্জন করলেও তো নিজে সব 
খেতে, ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু 
লোভী মানুষ এই সহজ সরল কথাটি বুঝে 
না । কারণ: 


4৫০৮৫86% 
49,৫80৪-১৮৮ 
রা চোখের কলসি কখনো পূর্ণ 


মন না হয়েছে, যুক্তায় পূর্ণ 


রা সনের তাপদাহে আকাশের পানে 


তাহলে তার পেটে যুক্তা জন্মায় না। 


মানুষের অবস্থাও অনুরূপ । প্রশ্ন হল, এই 
মোহমুক্তি ও অক্পেতুষ্টির উপায় কী? 


নভেম্বর*১৫ 


+১76৬/-৮৮4% 


4৯০১৫47১০১8 

প্রেমে পড়ে যার (সম্মানের) জামা দীর্ণ 
হয়েছে 

লোভ ও যাবতীয় দোষ হতে সে পাক- 
সাফ হয়েছে। 

মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি পৃথক সত্তা 
আছে । একটির নাম রূহ, আরেকটি 
নফস । রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে । 
যত ভালো, সৎ, ন্যায় ও সুন্দর রূহ 
সেদিকেই মানুষকে পথ দেখায় । আর যত 


খারাপ, মন্দ ও অসুন্দর সেদিকে প্ররোচনা 
দেয় নফস। কারণ, নফস বা প্রবৃত্তির 
₹যোগ শয়তানের সাথে । জীবনে 
সার্থকতা চাইলে অবশ্যই নফসকে দমন 
করতে হবে । আর তার ডপর কর্তৃত্‌ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে রূহের | এর প্রক্রিয়া 
কি হতে পারে তা বোধগম্য করার জন্য 
মাওলানা অবতারণা করেছেন মসনবীর 
প্রথম ও সুদীর্ঘ বাদশাহ-বাদীর প্রেম 
কাহিনীর । কাহিনীতে বাদশাহ রূহের আর 
বাদী নফসের রূপক | 
সূত্র: মসনবী শরীফ, ১খ. বয়েত: 
১৯১ ২০, ২১, ২২ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অধিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


ডা 
“বাস ৬ মাসের খা হতে যো াজেজ। 


রি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021 
8100181৩081 


1২০5-)091 
111370 


06061919051 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ 
টাকা । 


79/ 087, থগাগা, 
00791, 81, [90 
07811, /১12118015191, 
910. 48912) ০00100109. 


11.1700 111100 


13000199810 &4১01020 000011195, 11.2200 1151600 


1011. 41001108 1052550 1151900 


/১0508]18. 1101800 1001160 


দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


____ললুু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


কীচকলায় আছে পাকা গুণ 


সবজির তালিকায় কীাচকলা থাকে প্রায় 
বছর জুড়ে । ভাজি, ভর্তা বা ঝোলে 
কাচকলার ব্যবহার চলে। অন্যান্য 
তরকারিতে বাধা থাকলেও রোগীর পথ্য 
হিসেবে কীচকলার প্রাধান্যই বেশি । 

যেকোনো পেটের অসুখ বা বড় কোনো 
রোগে আরোগ্যের সময় অধিকাত 
ডাক্তারের নির্দেশও খেতে হয় এই সবজি ৷ 
প্রতি ১০০ গ্রাম কীাচকলায় পাবেন 
খাদ্যশক্তি ১২২ কিলোগ্রাম ক্যালরি, 
কার্বোহাইড্রেটস ৩১.৮৯ গ্রাম, প্রোটিন 
১.৩০ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩৭ গ্রাম, খাদ্যআঁশ 
২.৩০ গ্রাম, ফোলেট ২২ মাইক্রোথ্রাম, 
নিয়াসিন ০.৬৮৬ মিলিগ্রাম, রিবোফ্রাভিন 
০.০৫৪ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০৫২ 
মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ ১১২৭ আইইউ, 
ভিটামিন-সি ১৮.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-ই 
০.১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-কে ০.৭ 
মাইক্রোগ্রাম, সোডিয়াম ৪ মিলিগ্রাম, 
পটাসিয়াম ৪৯৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩ 
মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৬০ মিলিগ্রাম, 
ম্যাগনেসিয়াম ৩৭ মিলিগ্রাম, ফসফরাস 
৩৪ মিলিগ্রাম, জিংক ০.১৪ মিলিগ্রাম । 
কাচকলা আমাদের শরীরের জন্য খুবই 
উপকারী জানি কিন্তু এ বিষয়ে পুরোপুরি 
ধারণা আছে কি? তাই আসুন জেনে নেয়া 
যাক কীচাকলার পাকা গুণ সম্পর্কে । 


 কাচকলায় থাকা খাদ্যাআঁশ খাবার 
হজমে সহায়তা করে । পেটের নানা 
ধরনের অসুখ যেমন- গ্যাস, পেটব্যথা, 
বদহজম ইত্যাদি দূর করে। 
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও কীচকলা 
উপযোগী । 

ঙ কীচকলায় থাকা ভিটামিন সি শরীরের 
যেকোনো সংক্রমণ রোধে 
সহায়তা করে। রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে 
দেয় । 

৬ এতে থাকা ভিটামিন-এ 
উচ্চমাত্রার ঢান্টিঅক্সিডেন্টের 
কাজ করে । দেহের নানা 
ধরনের রোগ প্রাতিরোধসহ 
ক্যানসারের জীবানু রোধেও 


ভূমিকা রাখে । ত্বকের 
যত্েও এর ভূমিকা 
অসাধারণ । 

€ কীচকলায় থাকা 


ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস 
দেহের হাড় মজবুত এবং 
হাড় ক্ষয় থেকে রক্ষা করে । 
*কাচকলা থেকে পাওয়া 
পটাসিয়াম হদস্পন্দনের 
সঠিক মাত্রা বজায় রাখে । 


* কাচকলায় থাকা খাদ্যশক্তি দেহের 
দুর্বলতা কাটিয়ে সবল করে তোলে । 
রোগীদের জন্য দারুণ পথ্য হিসেবে 
কীচকলার সুনাম রয়েছে । 


রক্তচাপের মাত্রাও ঠিক 
রাখে । 

দেহের কোষ গঠনেও 
কাচকলা ভূমিকা রাখে । 


৬ অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব 
থেকে রক্ষা করতেও কীচকলা দারুণ 
ভূমিকা রাখে । 

ঞ কীচকলায় থাকা ফ্যাটি আ্যাসিড 
পরিপাক নালী থেকে লবণ ও পানিকে 
শোষণ করে ডায়রিয়া রোধ করে । 


ক।বি।তা 
ড. মাহফুজ পারভেজ-এর কবিতা 
১. 


ঘুম না এলে রাতের চাদরে স্বপ্নের জাল বুনি 
দূরাগত সুরে সবৃজ বাশিতে আয় আয় ডাক শুনি 
স্নিগ্ধ শিশিরে শাড়ির আচলে মায়াবী ফালগুনী 
দোলা দেয় সুখে, দুখের বাতাসে নীলাভ শ্রাবণী 
বুকের জমিনে কান পেতে তার দিন গুনি । 

২ 


আটলান্টিকের ওপাড়ের একফালি চাদ 
আমার জানালা দিয়ে উকি দিয়ে বললো, 
“যমুনা ভালো নেই? । 

সারা রাত আমি স্বপ্ননদী আনমনে 
বুকের ভূগোলে বিছিয়ে দিলাম । 

এতো জল ছুয়ে এতো স্রোত বেয়ে 

কি তবে পেলাম? 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
বেয়াদব সার্ভেন্ট 

আমলারা চাকর জনতাই স্যার 

স্যার যদি না ডাকে টিপে দাও ঘাড়, 
পাবলিক সার্ভেন্ট অর্থটা কি 

বেয়াদব সার্ভেন্ট ভুলে গেছো কি? 

ভাব দেখো আমলার-জনতার কামলার 
ফাইলটা আটকিয়ে রক্ত খায় জনতার, 
আমলাও মাঝে মাঝে কবি হতে চায় 
বুঝে না উপমা তেল দিতে কিল দেয় চাকুরিটা হারায়, 
চাকরে স্যার ডাকে বোকারাম জনতা 
অচেতন বুঝেনারে আপনার ক্ষমতা । 


ঈর্ষা 

পরশ্রী ঈর্ধায় অযথা 

দগ্ধ হইওনা রোমি__ 

অসীম আকাশে রাখো এক চোখ 
অনন্ত সমুদ্রে রাখো অন্য চোখ 

তবে বিশাল হতে পারো হয়তো তুমিও 
তব বিশালতায় ঈর্ষিত হয় কেহ যদি 
রক্তচক্ষুর অনলে সে জ্বলিবে নিরবধি 
যেওনা তুমি সে সংকীর্ণের দলে 
আকাশ আকাশ রবে সমুদ্র অন্ত অতলে ৷ 


নভেম্বর*১৫ 


অর্থদিশারী 
এসএম আমিনুল হক নদীর ঢেউ 
জালিমের কাছে মজলুম অসহায় অধ্যাপিকা শাহানা তুহিন 
নেতার কাছে জনগণ, বহুকাল হল, একটা নদীর পাড়ে বসা 
ডাক্তারের কাছে রোগী অসহায় হয় না। 
শিক্ষকের কাছে ছাত্রগণ | শান্ত, টইটম্বুর ঘিগ্ধ একটা নদী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক অসহায় ছোট ছোট ঢেউ, নীল নীল পানি । 
আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী, যার বয়ে চলায় কোন তাড়া নেই, 
জমিদারের কাছে ভাড়াটিয়া অসহায় নেই কোন অহেতুক অস্থিরতা । 
নিয়োগকর্তার কাছে নিয়োগপ্রার্থী। জীবনটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে 
সকল ক্ষেত্রে অর্থদিশারীগণ যান্ত্রিকতার ছকের শেকলে বাঁধা 
একজোট ভাই ভাই, গড়ে হাসফা 
একুশ, স্বাধীনতা, বিজয়ের আজ খেতে থাকে মনের অতলে পরে 
এতটুকু মূল্য নেই । থাকা ইচ্ছেগুলো | 
রন্ধে রন্ধে বসে আছে “সাহেব' নামে সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে আনমনে 
দুর্নীতিবাজ অর্থদিশারী, নদী ছোয়া বাতাস গায়ে মাখব । 
অসহায় মানুষকে তারা বানাতে চায় আস্তে আস্তে সূর্য চারপাশ লাল করে 
গোলাম আর ভিখারী । একসময় নদীর পানিতে হারিয়ে 
যাব । 
সংগবিহীন আমার একাকিত্বকে 
চেতনায় নাজমুল ভরিয়ে 
চা ্ী দিতে জেগে উঠবে অদম্য জ্যোয়া । 
জী ১1985751 তারপর এক বুক ভরা জ্যোম্না নিয়ে 
এনা তাকিয়ে রইবে আমার দিকে 
মন থাকে অস্থির! ঢটেউগ্ুলো বিস্ময়ে শিহরিত হবে, 
বারবার । 
সে সব স্মৃতি জোয়ার শেষে প্রকৃতি জেনে যাবে সব, 
হারায় ভাটির পর কেবল, তুমিই জানবে না । 
হাফেজ নাজমুল হাসানশুন্য 
এ যে বালুর চর! 
আসবে দিবস ভাসবে ঠিকই 
কিন্তু ভবে সেই ছেলেটি 
আসবে না তো আজি! 
নিরব বন্ধুহীন 
দেখা হবে পর জীবনে 
কাল হাশরের দিন! 


বি. দ্র. নাম: হাফেজ নাজমুল হাসান রেহ.), 
ছাত্র: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাইজদী, 
নোয়াখালী, ইন্তিকাল: ২০১৪ সাল, ঈদুল 
ফিতরের রাত) আমরা তার মাগফিরাত 
কামনা করি! 


নির্মাণ করা হয়েছে একটি মসজিদ | মসজিদের নাম, ক্রুকফিল্ড 
মসজিদ | এই মসজিদটিকে বলা হচ্ছে দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বপ্নের 
মসজিদ । এই মসজিদ নির্মাণ ও তা নামাজের জন্য খুলে 
দেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকার মুসলমানদের দীর্ঘদিনের লালিত 
স্বপ্ন পূরণ হলো । এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় দু'হাজার মানুষ 
নামাজ আদায় করতে পারবেন । চলতি বছরের মার্চ মাসে 
নামাজের জন্য খুলে দেওয়া ক্রুকফিল্ড মসজিদ নির্মাণের মূল কাজ 
শুরু হয় পাচ বছর আগে মিলাউকির ইসলামিক সোসাইটি কর্তৃক 


ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর “সত্যিকার বাণী" 
জা বা 


নি ই মূলকথা হলো চরমপন্থা 
০75২০ কিংবা সহিংস আচরণ 
০ 11 নয়, ইসলামের 
সত্যিকার বার্তা হচ্ছে 


পারা 8 ভি 
স্পা - 


শান্তি ও ন্যায়বিচার । নিউইয়রকভিত্তিক ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ 
আমেরিকা 0 যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এই ১০০ 
বিলবোর্ড লাগিয়েছে । 


ইনাম: রিনা 


গেছে। 
হারে খিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করছে । চলতি বছরের প্রথম দিকে 
একজন খিস্টান রাজা এবং এক খিস্টান যাজকের মেয়ে তাদের 
ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হন । নাইজেরিয়ার ইসলামিক 
ইসলাম গ্রহণের এ ধারা অব্যাহত থাকলে নাইজেরিয়ার খিস্টান 
অধ্যুষিত অঞ্চল একদিন ইসলামের বলয়ে চলে আসবে । 


আমেরিকায় ১৫ বছরের 
চেষ্টায় নির্মিত হলো মসজিদ 


2888821 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য । ১৮৪৮ সালে 


উইসকনসিন অন্তর্ভুক্ত 
হয়। উইসকনসিনের 
বৃহৎ শহর মিলাউকি । 
সেই মিলাউকিতে 


নভেম্বর'১৫ 


জমি ক্রয়ের মধ্য দিয়ে । ২০১২ সালে মসজিদ নির্মাণের জন্য 
তহবিল সংগ্রহ শুরু হয় । মসজিদটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৩ 
মিলিয়ন ডলার | অন ইসলাম অবলম্বনে 


গরু খেলেই হত্যা! 
আর কোনো রাখঢাক নেই । গরুর মাংস “বিতর্কে” একেবারে 
খুনেরই হুমকি দিল 
ভারতের ক্ষমতাসীন 
বিজেপি-র চালিকা 
শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘ (আরএসএস) । 
তাদের হিন্দি মুখপত্র 
“পাঞ্চজন্য'-এর এক 
নিবন্ধে বেদের দোহাই 
সমর্থনে আরএসএস-এর দাবি, গোহত্যাকারীদের মেরে ফেলারই 
নির্দেশ রয়েছে বেদে । তাই বাড়িতে গরুর মাংস খেয়েছিলেন যে 
মুহম্মদ আখলাক তাকে মেরে ফেলে সঠিক কাজই করা হয়েছে । 
স্বাভাবিকভাবেই সরকারের চালিকা শক্তির মুখপত্রে এহেন হুমকি- 


মুসলিম শরণার্থী নারীরা 
নির্যাতনের শিকার 

যুদ্ধ ও বিভিন্ন কারণে নিজের দেশ ছেড়ে ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থী 
শরণার্থী নারীরা 

৭10 ্ং 1 নিয়মিত রর যৌন হয়রানির 
/0/াখনা এমনকি মাত্র ১০ 
01151 ইউরোর বিনিময়ে 
তাদের যৌনপেশায় 


বাধ্য করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে, জার্মানির শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রপ্তলোতে যৌন 
নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। বাডেন-উইয়েরটেমবার্ 
প্রদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে অন্তত ছয়টি ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে জার্মানির এক মানবাধিকার 
সংগঠন | মানবাধিকারকর্মী গেজেল হেগ বলেন, “অসহায় 
মানুষগুলোর ওপর এসব হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায় । কিন্তু 
কেউ কিছু করছে না। যেন দেখারই নেই কেউ! এদিকে 
কিটজিনজেন শহরের একটি শরণার্থী কেন্দ্রে এক নারী 
পরিচ্ছন্নকর্মী ১০ দিন নিয়মিত যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার 


আত্তান্তহীদ ৪১ 


পর পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন । পরিচ্ছন্নকর্মী জানান ওই 
ক্যাম্পে তীকে ১০ দিন ধরে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। 


কাশ্মীরের মুসলিম এমপির শরীরের 
কালি মাখাল শিবসেনা 


দেখেছেন, আইফোনের ফেসবুক আ্যাপ ফোনের জিপিএস 
ব্যবহার করে সব সময় সংশিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাক করে | অর্থাৎ ওই 
ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছেন, টা থাকছেন, সব ব্যক্তিগত তথ্য 
ট্রাক করে ফেসবুককে রিসার্চার জনাথন 
জিয়ার্ষি জানাচ্ছেন, আইফোনের: ফেসবুক আ্যাপের কোড পরীক্ষা 
করে দেখা গিয়েছে, আাপ-টি ফোনের লোকেশন ট্রাক করে 


গরু ইস্যুতে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশীরের এক ট্রাক 


ফেসবুককে ক্রমাগত পাঠাতে থাকছে । ফেসবুকের 10-81) 
19০8110. সেটিংসে খেয়াল করলেও দেখা যাবে, বলা আছে, যদি 


সমালোচনা করায় 
এবার সেখানকার এক 


ড্রাইভারকে হত্যার 
সরা 


আপনার লোকেশন হিস্ট্রি থাকে এবং সেটিংসে 81855 করা 
থাকে, তাহলে যে সব জায়গায় আপনার বেশি যাতায়াত, সেই 
সব জায়গার হিস্ট্রি স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরি করতে থাকবে, এমনকি 


গুনা এয়া গা] ৮এএ 


হিন্দু সংগঠন শিব সেনার সদস্যরা । প্রকৌশলী রশীদ নামের ওই 
এমপিকে নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাবে কালো কালি মেখে দেয় শিব 
সেনার তিন ক্যাডার | জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুরে গণপিটুনিতে 
নিহত ওই ড্রাইভারের পরিবারের দু'জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে 
রশীদ প্রেস ক্লাবে এসেছিলেন | হামলাকারীদের দুজনকে আটক 
করা হয়েছে । শিব সেনা হামলার দায় স্বীকার করেছে । 


লন্ডনে মুসলিমদের ওপর 
হামলা বেড়েছে ৭০ শতাংশ 


আপনি ত্যাপ ব্যবহার না করলেও । কী ভাবে ট্রাকিং থেকে 
বাচবেন? খুব সহজ | ফেসবুকে গিয়ে লোকেশন সেটিংস অফ 
করে দিন। তাহলেই আর ফেসবুক আপনার গতিবিধি ট্রাক 
করতে পারবে না। 


ভারতে জনসংখ্যার ১৪% মুসলিম 
চাকরি ক্ষেত্রে মাত্র ৩% 


ভারতের জনসংখ্যার মোট ১৪.২ শতাংশ ইসলামপন্থি । অথচ 
চাকরিক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাদের মধ্যে মাত্র ৩.১৪ 
শতাংশ | স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ 
নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রবল বঞ্চনার শিকার ভারতের মুসলিম 


বিটেনের পুলিশ বলছে, লন্ডনে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের 
ংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৭০ 


সম্প্রদায় । প্রশাসনকে এই বিষয়ে কটাক্ষ করেন উপরাষ্ট্রপতি 
হামিদ আনসারী । তার দাবি, বঞ্চিত সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রশাসন 


শতাংশের বেশি বেড়েছে। চলতি 


আট শতাধিক । রী বছর একই 
সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে পাঁচ 
শর কম। বেশির ভাগ হামলার 


এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে হবে । সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক সংস্থার সমীক্ষায় জানা 
গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন বিএসই ৫০০ সংস্থায় কর্মরত শীর্ষ 
আধিকারিকদের মধ্যে মোট ২.৬৭ শতাংশ মুসলিম । অর্থাৎ 
২৩২৪ জনের মধ্যে মাত্র ৬২ জন । সামগ্রিক ভাবে তারা সং 

প্রাপ্ত মোট বেতনের ২.৫৬ শতাংশ রোজগার করেন । এক কথায়, 


শিকার হয়েছেন মুসলমান মহিলারা, 


ভারতীয় চাকরির বাজারে সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার 


তাদের ইসলামি পোশাক পরার কারণে । ফ্রান্সের রাজধানী 
প্যারিস কিংবা ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনেহগেনের মতো 
শহরগুলোতে ইসলামপন্থিদের হামলার ঘটনা ঘটার পর তার জের 
হিসেবে অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের ওপর হিংসাত্মক 
আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যায় । বিবিসি 


কাল রাতে কোথায় ছিলেন? 
ফেসবুক সব জানে! 


আইফোনে একটি বিষয় লক্ষ করলে দেখবেন, ০৪0০০ 103 
আযাপটি চালু রাখলে 
যায়। অথচ অন্য আযাপ- 
গুলিতে অতটা ব্যাটারি 
পোড়ে না। কেন জানেন? 
কারণ আইফোনের ফেসবুক 
আপ আপনার যাবতীয় 
গতিবিধি ক্রমাগত ট্রাক করে । প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাকে অনুসরণ 
করছে ওই আ্যাপটিই | তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে 


নভেম্বর'১৫ 


মুসলিমরাই । কর্পোরেট সংস্থায় তাদের উপস্থিতির হার নগণ্য | 
মুসলিম হয়েছেন জ্যানেট জ্যাকসন 


পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের বোন জ্যানেট জ্যাকসন ধর্মীস্ত 


লাস ভেগাসে হওয়ার 
কথা তার আইহার্ট রেডিও মিউজিক ফেস্টিভ্যাল । কিন্তু তিনি তা 
বাতিল করেন । বর্তমানে জ্যানেটের বয়স ৪৯ বছর | মুসলিম 
বিলিয়নিয়ার উইসাম আল মানা (৪০)-এর সঙ্গে তিনি বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন । লন্ডনের দ্য সান পত্রিকা বলছে, নতুন ধর্মে 
তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে তাতে তিনি ভিন্ন রকম এক আনন্দ 
পাচ্ছেন। এ বিষয়ে তিনি তার পরিবারকে অবহিত করেছেন । 
তারা তার পছন্দকে সম্মান করেন । 


আত্তান্তহীদ ৪ 


মিনায় নিহত ১৩৭ বাংলাদেশি 
শনাক্ত, নিখোজ ৫৩ 
পবিত্র হজ পালনকালে মিনায় পদদলিত হয়ে নিহতদের ১৩৭ 
বাংলাদেশি 
শনাক্ত 
৯ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 
৯৬. শাহরিয়ার 
আলম | এক সংবাদ সম্মেলনে এ হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরে 


তিনি । প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এখনো ৫৩ জন বাংলাদেশির 
কোনো সন্ধান সৌদি আরবে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা 
পাননি । যে ১৩৭ জনকে বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে, 
তাদের মধ্যে পরিচয় জানা গেছে ৯৬ জনের | এখনো বেশ 
কয়েকজন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন । প্রসঙ্গত, হজের 
আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মিনায় “শয়তানের 
প্রতীকী স্তস্তে' পাথর ছুঁড়তে যাওয়ার পথে পদদলিত হয়ে ৭৬৯ 
জনের মৃত্যু হয় । আহত হন আরও ৯৩৪ জন | 


পুরো কুরআনে করীম হাতে লিখে দীর্ঘ দিনের ইচ্ছাকে বাবে 
রূপ দিলেন 


বারড়িয়া গ্রামে ৷ তার বাবার নাম রজব আলী শিকদার । কুরআন 
শরীফটি তার লিখতে সময় লেগেছে প্রায় ৩ বছর । হুমায়ুন 
কুরআনে করীমের কপি করা শুরু করেন ২০০৭ সালে আর তা 
শেষ হয় ২০১০ সালে । ১৯৯৯ সালে এসএসসি পাশ করা 
হুমায়ুন কোনো মাদরাসায় পড়েননি । আরবি পড়া ও শেখার জন্য 
তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই। সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় ও 
উদ্যোগে আরবি লেখা শিখেছেন হুমায়ুন ৷ হুমায়ুন ঢাকার 


নভেম্বর*১৫ 


গাউছিয়া মার্কেটের একটি শোরুমের সহকারি ম্যানেজার হিসেবে 
কর্মরত । 


কোনো হাজি সৌদি আরবে অবস্থান 
করলে ২০ লাখ টাকা জরিমানা 


ি71815557 


রণ 


আরবে অবস্থান 
করেন তাকে ১ 
লাখ সৌদি 
গুণতে হবে বলে 
ঘোষণা দিয়েছে 
দেশটির 
অভিবাসন দপ্তর | 
বাংলাদেশি মুদ্রায় 
যার পরিমাণ ২০ লাখ ৬৪ হাজার ৬২৭ টাকা । একটি অনলাইন 
পোর্টালের বরাত দিয়ে আরব নিউজ এ খবর দিয়েছে। 
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হজযাত্রীদের নিয়ে কাজ করে এমন 
সব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে একটি নির্দেশনা 
দিয়েছে ১ জাতীয় অভিবাসন দপ্তর । দপ্তরের তরফে 
ংশ্িষ্ট সব রিজ্জুটিং প্রতিষ্ঠানকে হাজিদের নিজ নিজ দেশে 
রিনি ডি লাকা 
ব্যত্যয় ঘটলে প্রত্যেককে ১ লাখ সৌদি রিয়েল (বাংলাদেশি 
মুদ্রায় ২০ লাখ ৬৪ হাজার ৬২৭ টাকা) জরিমানা করার ঘোষণা 
দেয়া হয়েছে । এতে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে অবস্থানকারীর 
অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে এ জরিমানা আরো বাড়বে । 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 
সসবসং 
ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক হওয়া 
চাই মাসিক আত-তাওহীদ আপনাকে সে 
সুযোগ এনে দিতে চায় । 
সওসবসং 
আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে আপন করে 
নিন, আমরা আপনাকে আপন করে নেব । 
_ সম্পাদনা পরিষদ 


| তত্তান্তহীদ ৪৩ 


১৮ জিলহজ্জ ৩৬ শনিবার থেকে ঈদুল আযহার ছুটির পর 
জামিয়ার শিক্ষাক্রম যথানিয়মে আরম্ভ হয়েছে । জামিয়ার ছাত্রাবাস 


তারকীব বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

২৬ আগস্ট'১৫ জামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগে ইলমে নাহুর 
অন্যতম জটিল অংশ “তারকীব' বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পনন 
হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার ছাত্রাবাস তন্্াবধায়ক, 
আল্লামা আবু তাহের নদী (দো. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দো. বা.) । এতে প্রতিযোগীরা 
অত্যন্ত নিপুনতার সাথে নিজ নিজ যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন 
করেন । অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন, মাওলানা হাফেজ মাসুম ও 
মাওলানা নাসির উদ্দীন ৷ বিতর্ক সেমিনারে আল্লামা আমিনুল হক, 
মাওলানা ফোরকান মাহবুব, মাওলানা মুফতি বুরহান উদ্দীন, 
মাওলানা জাফর সাদেক, মাওলানা ইউনুছ প্রমুখ উপস্থিত 
ছিলেন । 


মুফতী মুহাম্মদ এনামুল হক কাসেমী দো. 
বা.)-এর জামিয়া পটিয়ায় আগমন 


বিশিষ্ট গ্রন্থকার জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া আল্লামা 


তত্তীবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) ৭ অক্টোবর 
জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনা 
মূলক আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, জামিয়ার 
শিক্ষাক্রমকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজাতে এবং ছাত্রদেরকে 
আদর্শবান ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্র জামিয়ায় শিক্ষা, 
নামায, গেইট ও মোবাইল সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন 
রয়েছে। এগুলোর প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ থাকা অপরিহার্য 
বিশেষত নামাযের ১০ মিনিট পূর্বে সকল ছাত্রকে মসজিদে প্রবেশ 
করতেই হবে | ১ম সাময়িক পরীক্ষা অতি সন্নিকটে | তাই বাইরে 
সময় কম কাটিয়ে জামিয়ার কানুনগুলো যথাযথ পালন করে ১ম 
সাময়িক পরীক্ষার ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের 
প্রতি আহ্বান জানান । 


ইসমাতে আম্বিয়া নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ) 


বান্নুরী টাউনের অন্যতম মুফতী মওলানা মুফতী এনামুল হক 
(দা. বা.) এক ব্যক্তিগত সফরে ২২ অক্টোবর'১৫ জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় আগমন করেন । তিনি জামিয়ার দারুল 
ইফতা মিলায়তনে ফতওয়া বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি বলেন, “একজন দক্ষ আলেম 
হওয়ার জন্য অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। 
তোমাদের দারুল ইফতায় অগুণিত গ্রন্থ সংগৃহীত আছে আল- 
হামদুলিল্লাহ । অবসর সময়ে এগুলো অধ্যয়ন করে নিজেকে 
যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা 
চাই ।' এসময় ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক 
আল্লামা মুফতী জসিম উদ্দীন কাসেমী (দো. বা.) ও জামিয়ার 
তাজবীদ বিভাগীয় প্রধান মাওলানা কারী আবদুস সামাদ (দো. 
বা.) উপস্থিত ছিলেন । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 


৪ মুহররম'৩৬ জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে, “ইসমাতুল 
প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে এক 
বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে । যুগোপযোগী অতি প্রয়োজনীয় এ 
বিতর্ক অনুষ্ঠানে জামিয়ার শিক্ষার্থীগণ, আসাতিযায়ে কেরাম ও 
মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । উভয় পক্ষের প্রতিযোগীরা নিজস্ব 
যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে শ্রোতাদের 
উদ্দেশ্যে শু'বায়ে মুনাজারার তন্বাবধায়ক, আল্লামা রফিক আহমদ 
(দা. বা.) বলেন, “আঘিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ | তারা নবুয়াতের 


ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি১৬-এর মধ্যে 
প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্৮'১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবার্চিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্তুতিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.) 


আগে-পরে কোন ক্রতি-বিচ্যুতি করেন নি । আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
ছত্রছায়ায় তাদেরকে হেফাজতে রেখেছেন । এটা আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের অন্যতম আকীদা । এই আকীদা সকল মুমিনের 
অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া উচিৎ ।' 


অক্টোবর'১৫ 


উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথ্য সত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


আমির কাসেম উখিয়াভী [১৫১1 
ইচ্ছে করে উড়ে যেতে 
স্বপ্ন ডানা মেলি, 

ইচ্ছে করে মেঘের সাথে 
তাল মিলিয়ে চলি । 
ইচ্ছে করে নীলাকাশে 
করতে বসবাস, 

ইচ্ছে করে নীলের মাঝেই 
থাকতে বারোমাস । 
ইচ্ছে করে করতে খেলা 
প্রজীপতির সাথে, 
তাদের নিয়ে হাতে । 
সাদা কাশবন মাঝে, 
ইচ্ছে করে হেসে-খেলে 
ফিরতে বাড়ি সাঝে । 


কলমের সমর 
ইকবাল আজীজ 1১২০] 
যাব যাব এগিয়ে যাব 
আসুক যত বাধা, 
কালো করব সাদা । 
অস্ত্র মোদের লেখার কলম 
বুলেট মোদের কালি, 
যতই দেবে গালি । 
সত্যবাণী লিখলে তবে 
আসবে কথা অনেক, 
শির উচু রাখব সদা 
যতই বলুক শতেক । 


মোবাইল ফোন সাবধানে 
ব্যবহার করুন 


বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের উৎ্কর্ষের যুগ । 
প্রিন্ট ও ইলেন্ত্রনিক মিড়িয়ার যুগ । আর 
ইলেন্ত্রনিক মিডিয়ার একটি প্রকার হচ্ছে 
ক্ষুদ্র যন্ত্র মোবাইল" ৷ তবে যন্ত্রটি ক্ষুদ্র 
হলেও তার পাওয়অর অনেক বেশি । 
আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন, আপনি 
বিশ্বের একপ্রান্তে বসে নাম্বার টিপে “কল' 
দিলেই অপর প্রান্তে রিং বাজে এবং লাইট 
জলে ওঠে। আর আপনার ভয়েস, 
এসএমএস, এমএমএস ও ভয়েস ম্যাসেজ 
ইত্যাদি বাহ্যিক কোনো প্রকার যোগাযোগ 


নভেম্বর*১৫ 


তার হাতের মুঠোয় । বর্তমানে মোবাইল 
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে হাতে । 
তবে এর ব্যবহারবিধি জানা থাকার দরুন 
নিজেদের অজান্তেই বহু জটিল-কঠিন 
রোগও ছড়িয়ে পড়ছে মোবাইলের 
রডিয়েশনের কারণে । আসুন আমরা 
জেনে নেই মোবাইল রেডিয়েশন কী এবং 
তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী? 

রেডিয়েশন একটি ইংরেজি শব্দ। এর 
বাংলা অর্থ হচ্ছে, তেজক্ক্রিয়া রশ্মি । অর্থাৎ 
উচ্চক্ষমতা, একপ্রকার তড়িৎগতিতে 
বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠা । মোবাইল রেডিয়েশনের 
কারণে বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি হয়; 
মোবাইল ফোন চালু অবস্থায় বুক পকেটে 


- শিশু ও বাচ্চাদের থেকে মোবাইল দূরে 

রাখুন । 
তথ্য-সূত্র: ভয়ংকর ক্ষতিকারক মোবাইল 
রেডিয়েশন থেকে মুক্তির উপায়, মূল: বিজ্ঞানী 
ডেবিস (ফিনল্যান্ড) 


মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান [১৩৮ 


জানা-অজানা 
- ৩টি জিনিস একবারই আসে: পিতা- 
মাতা ও যৌবন । 
- ৩টি জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় না: 
বন্দুকের গুলি, মুখের বাক্য ও রুহ । 
- ৩টি জিনিস মৃত্যুর পর উপকারে আসে: 
সুসন্তান, সদকায়ে জারিয়া ও উপকারী 


রাখলে, তা হার্টের ওপর প্রভাব ফেলে ইলম 


এবং হার্ট আ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। 
আর যদি ফোনটি চালু অবস্থায় কোমরের 
বেল্টে কিডনির নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয় 
তাহলে তার প্রভাব কিডনির ওপর পড়ে 
এবং কিডনি রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । 

তাছাড়া বেশি সময় কানের কাছে রেখে 
কথা বললে, কানের ম্নাযুতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি 
কানের ভেতর অনেক সময় ব্যাথা অনুভূত 
হয়, সাথে সাথে ব্রেইনের নিউরনের ক্ষতি 
করে এবং ব্রেইনের কোষসমূহ দুর্বল হয়ে 


| 
- ৩টি জিনিস পেরেশানিতে রাখে: হিংসা, 
অভাব ও সন্দেহ । 
- ৩টি জিনিস সর্বদা স্মরণ রাখবে: 
উপদেশ, উপকার ও মৃত্যু ৷ 
- ৩টি জিনিস প্রিয় সাথী: ঈমান, 
সত্যব দত ও অঙ্গীকার |] 
- ৩টি জিনিস আয়ত্তে রাখ: রাগ, জিহ্বা ও 
অন্তর | 
- ৩টি জিনিস অভ্যাস কর: নামায, জিহাদ 
ও হালাল রিযক । 
- ৩টি জিনিসের জন্য যুদ্ধ কর: দেশ, 


পড়ে । ক্রমান্বয়ে এ সমস্যা জটিল আকার 
ধারন করে, যার শেষ পরিণতি বেশ 
ভয়াবহ । 

অতএব মোবাইল ব্যবহারে আমাদের 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে: যেমন_ 
- কানের সাথে চেপে ধরে বেশি সময় ধরে 
কথা বলা থেকে বিরত থাকুন । 

- বুক পকেটে চালু অবস্থায় মোবাইল 


- চালু অবস্থায় মোবাইল সেট পকেটে 
রেখে ঘুমানো থেকে সতর্ক থাকুন । 
- ঘুমের পূর্বে সেটটি বন্ধ করে রাখুন এবং 
চালু থাকলে ৩/৪ ফুট দূরে রাখুন । 


জাতি ও সত্য । 
- ৩টি জিনিস চিন্তা করে ব্যবহার কর: 
কলম, কসম ও কদম । 


মু আল-আমীন শরীয়তপুরী 1১৫৮] 


লক্ষ্য কর 

এ-বিভাগে লিখতে সদস্য হতে হয়। বন্ধু 
উদ্দীন, ওবাইদুল্লাহ হাবিব ও ফয়েজ আল- 
হুসাইনের লেখাসমূহ এ-কারণে ছাপা হয়নি । 
সা 
মার্জিন না থাকা, উভয় পৃষ্ঠায় বা টুকরো 
কাগজে লেখা পাঠানোর কারণে ওবাইদুল্লাহ 
হাবিব, ফয়েজ আল-হুসাইন, মো. সেলিম ও 
আশেকুর রহমানের লেখাসমূহ ত্রুটিপূর্ণ 
হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । আশা করি, নবীন 
লেখিয়ে বন্ধুগণ এসব বিষয়ের প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রাখবে । 


| তাত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৬৩. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম গাজী, রুম 1 ৫-বি, 
তিবিবয়া ভবন (নীচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৪.নুর আহমাদ তালহা সিদ্দীক, রুম 7 ১১৯, মা'হাদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৫.মুহাম্মদ হামিদ হুসাইন, রুম % ৩৫, ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া জামিয়া মুযাহেরুল উলুম, মিয়াখান 
নগর, বাকলিয়া, উ্টগ্রাম-৪০০০ 

১৬৬.মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, রুম 7 ১২, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৭.মুহাম্মদ আবদুলাহ আল-নোমান, রুম 7 ১২, দারে 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


আল্াহ মহান 


মুহাম্মদ নুরুল্নাহ 

গড়েছে যিনি এই পৃথিবী জাহান 
সে যে আল্লাহ মহান, 
সাজিয়েছে যিনি এই পৃথিবী জাহান 
যে যে আল্লাহ মহান । 


সুন্দর সুজলা সুফলা করেছেন যিনি এই ভূবন 
সে যে আল্লাহ মহান, 

অফুরন্ত প্রেম-ভালোবাসা দিয়েছেন যিনি 

সে যে আল্লাহ মহান । 


সৎ, ন্যায়, ইনসাফ, দয়া যার মহান গুণ 
সে যে আল্লাহ মহান, 
সবার আশা পুরণ করার ক্ষমতাশীল যিনি, 
সে যে আল্লাহ মহান । 
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ত সদস্য কুপন : 
জজ পাস কোড:-...:.: :. থানা... ...... 


১৯০ অদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরবী] 


সাক্ষর 


নভেম্বর*১৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর*১৫ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. মিনায় মর্মীন্তিক ট্রাজেডি ২০১৫ কত তারিখে ঘটে? 
[] ২৪ সেপ্টেম্বর [] ২২ সেপ্টেম্বর [] ২৬ সেপ্টেম্বর 

২. আশুরা” কোন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি দিবস 
হিসেবে পরিচিত? [] মুসলিম [] খিস্টান [] ইহুদি 

৩. পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- [] সুলা সান্দ্ 
[] মেয়ান শ্রী] জুয়া রুপা 

৪. কত সালে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে 
ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে? [] ১৯৯৫ 
সালে] ১৯৯৬ সালে [] ১৯৯৭ সালে 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা 
যায়? [] ২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি 

৬. হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) কোন যুদ্ধে যোগ দেন? 
খন্দক [] বদর [] উহুদ 

৭. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কত শতাংশ করে 
অমুসলিমরা? [] ১০ শতাংশ [| ৫০ শতাংশ [] ৯০ 
শতাংশ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর'১৫ সংখ্যার সমাধান 

কথায় কথায় উত্তর: ১. রূহ, ২. ৭০টি, ৩. ৮টি, ৪. ৭১২ সালে, 
৫. হানাফী, ৬. ভারতে, ৭. ১৯৮০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অবসাদ, ২. উপর্যুক্ত, ৩. অন্তর্ভূক্ত, ৪. 
প্রশংসা । 

থপ] ৰ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর”১৫ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর”১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


নভেম্বর'১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 


১. আমর সিদ্দীক [সদস্য % ১৩] 

২. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইন [সদস্য % ১৩৮] 

৩. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 

এ ছাড়াও ওমর ফারুক 1১০৭], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ [১৫২, মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী 
[১৫৮], মুহাম্মদ সেলিম [১৬২৭, মুহাম্মদ হামিদ [১৬৫], মুহাম্মদ 
নুরুল্লাহ [১৬৬] ও মুহাম্মদ নোমান [১৬৭] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ এবং সকলেরই উত্তরপত্র সঠিক 
হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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